


স্বপন বসু 


প্পক্ক্ক িস্িশ্শি 
০২১৯ €ব্বিস্াতটোীত্না॥ ত্নত্য, 
স্কভলম্ফা জ্--০  ৩ ও ক 2৯ 


প্রথম সংস্করণ £ মার্চ” ১৯৭৮ 
দ্বিতীয় সংস্করণ £ আগস্ট, ১৯৮২ 


প্রকাশক 

শ্রীঅক্ষপকুমার মাহিন্দার 
পুশ্তক বিপণি 

২৭, বেনিয়াটোল। লেন, 


কলকাতা-৯ 


প্রচ্ছদ 
উইলিয়ম হজেসের সতীচিত্র (১৭৯৩ ) অবলম্বনে শ্রীগণেশ বস্থু 


প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ 
ইস্প্েসন হাউস, 
কলকাতা-৯ 


ব্লক 
স্টাগার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোত, 
কলকাতা-৯ 


মুদ্রক 
শ্রঅজিতকুমার সাউ 
নিউ বূপলেখ। প্রেস 
৬০, পটুয়্াটোল। লেন, 


কলকাতা-* 


আশকলীগ্রসাদ্দ বত্ু 
শ্রন্ধাস্পদেষ্বূ 


এই লেখকের অন্ত বই : 


বাংলায্স নবচেতনার ইতিহাস ( ১৮২৬-৫৬ ) 
[২য় সংস্করণ যস্তরস্থ ] 


নিবেদন 


বছর তিনেক আগে পুরোনো কাগজের ফাইল ঘাট:ত ঘটতে মনে হয়েছিল 
নিরাপদ দূরত্বে ঈাড়িয়ে মোহমুক্তভাবে সতীপ্রথ নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় 
বোধহয় এসেছে। বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলাম, সতী সম্পর্কে 
আর যাই হোক তথ্যের কোনো। অভাব নেই। বিচিত্র সেইসব তথ্য বিশ্লেষণ 
করে মনে হল, সতী সম্পর্কে প্রচলিত অনেক ধারণাই ঠিক নয়। ঠিক ষে 
নয়, সেটা! দেখানোই এই বইয়ের উদ্দেশ্ট। সতীপ্রথা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার পব 
ষে কয়েকটি বিষয় আমাদের বিশেষভাবে মনে হয়েছে তা হল : 

(১) জোর করে মেয়েদের সতী কর! হত, এ-ধারণাটা একেবারেই ঠিক 
নযু, শতকরা ৯৯টি মেয়েই সতী হত স্বেচ্ছায় , 

(২) সতী যার। হত তারা সবাই আক্ষরিক অর্থে “সতী” নয়, অনেকেই 
রীতিমতো “অসতী” ; 

(৩) আমাদের দেশেই নয়, সতীগ্রথা কোনো-না-কোনোরূপে একসময় 
সার! পৃথিবীতেই ছিল, 

(৪) সতীপ্রথার বিরুদ্ধবাদীদেব নায়ক বামমোহন-_তার ছুর্ভাগ্য, হয় 
ভক্তর! তাকে মাথায় তুলেছেন, অথবা বিরোধীরা তাকে পথে বসিয়েছেন। অথচ 
সতীবিষয়ে তার প্রত ভূমিকাটি কি-_তথ্যনিষ্ঠভাবে কেউই দেখাতে চেষ্টা করেন 
নি। আমরা সমকালীন অজন্র সাক্ষা উদ্ধার করে সতী বিষয়ে তার প্রত 
ভূমিকাটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, 

(€) সতীপ্রথ! নিয়ে একসময় পত্রপত্রিকায় কি প্রচণ্ড সোরগোল উঠেছিল, 
সমাজজীবন কেমন টালমাটাল হয়ে পড়েছিল-তার একটু আভাস আমরা 
সমকালীন পত্রিকা থেকে উদ্ধার করে পাঠকদের দেবার চেষ্টা করেছি। 
আমাদের আগে এ-কাজ কেউ করেছেন বলে আমাদের জান! নেই। 

আলোচা বিষয়টি যথেষ্ট গুরুগন্ভীর হলেও আমর] চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে তা 
পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি, এবং সেই কারণেই প্রচুর সতী-ঘটনা আমরা 
তুলে ধরেছি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এ বইতে এমন একটি লাইনও ব্যবহৃত 
হয়নি যা! ইতিহাসনির্ভর নয়। 

আমার এই বই-এর পরিকল্পনার কথ প্রথমেই নিবেদন করেছিলাম অধ্যাপক 
শ্রীশকরীপ্রসা্ বন্কে | তিনি উৎসাহিত করে বলেছিলেন, “যাই লেখো সহজ 


করে লিখো, বেশি পণ্ডিতি যেন ফলাতে যেও না ।' লেখ! শেষ হলে অনেক 
সময় নষ্ট করে তিনি সেটাকে ভভ্্রদূপ দেবার চেষ্টা করেন। এ লেখার কোনো 
অংশ যদি কারোর ভালে! লাগে তবে জানবেন তা তার কলমের গুণে, আর 
যেখানটা পড়তে হাই উঠবে-হলফ করে বলছি, জানবেন সেটি আমার 
অরিজিন্যাল প্রোডাকশন্। 

এ-কাজ এত নিশ্িন্তমনে করতে পেরেছি অধ্যাপক শ্রীবাবুরামপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের দয়ায় । কর্ষস্থল আমার বছদূরে, তবু দিনের পর দিন তারই 
অনুগ্রহে পড়াশোনা চালাতে পেরেছি । অধ্যাপক শ্রীঅশোক মুস্তাফি প্রথম 
থেকে এ-কাজে আমাকে উৎনাহিত করেছেন। সতীর ছবির খোজে আমার 
হাত ধরে তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নিয়ে গেছেন। অধ্যাপক শ্রীঅনিমেষ 
বস্থ বহু কষ্ট করে সতী সম্পর্কে দুশ্র।প্য একটি বই আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। 
লগ্ুনের ইত্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে তিনি যদ্দি সহমরণের একটি ছবি তার 
এক আত্মীয়কে বলে আনিয়ে না দিতেন, তাহলে এই গ্রন্থপ্রকাশের আগে সেটি 
কোনোভাবেই আমার হাতে এসে পৌছত ন]। গ্রন্থে ব্যবহৃত বর্ধমানের সতীর 
মাঠের সতী মন্দিরের ছবি তোলার জন্য ডঃ সপ্মীব চক্রবর্তা আমার মূখ চেয়ে যে কষ্ট 
ক্বীকার করেছেন, কৃতজ্ঞচিত্তে তা স্মরণ করছি। কলকাতা! জাতীয় গ্রন্থাগারের 
্রস্থাগারিক গ্রবৈদ্যনাথ ব্যানাজি চৌধুরীর দয়ায় “বেঙ্গল হেরান্ড' পত্রিকার মূল 
ফাইল দেখার স্থযোগ পেয়েছি। জাতীয় গ্রন্থাগারের ধর্মতল! শাখার পাঠক- 
দরদী কর্মী মণ্ডল মশাই দুয়া! করে “বেঙ্গল হরকরা” পত্রিকার মূল ফাইল আমাকে 
দেখতে দিয়েছেন । কৃষ্ণনগর কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রাবিনয় চট্টোপাধ্যায় টভের 
'রাজস্থান* বইটি সম্পূর্ণ ছিন্ন হওয়া সত্বেও বাড়িতে ব্যবহারের অহ্ছমতি দিয়ে 
কৃতার্থ করেছেন। সাউথ কেনসিংটনের ভিক্টোরিয়া! এ্যগ্ড এলবার্ট মিউজিয়ামে 
শ্রীমতী বেটি টায়ারস স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে আমায় কয়েকটি সতীচিত্রের সন্ধান 
জানিয়েছেন। ডাকের গোলযোগে ভিক্টোরিয়া] এণ্ড এলবার্ট মিউজিয়ম থেকে 
পাঠানো সতীর একটি ছবি খোয় গেলে তিনি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছবিটির আর 
একটি কপি আমাকে পাঠিয়ে দেন। ডঃ অরুণ বন্ধ, ডঃ ম্বপনকুমার লেনগুধ, 
ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক অমিতকুমার আচার্য এ বই সংক্রান্ত 
ব্যাপারে কোনো-না-কোনোভাবে আমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছেন। 
সতী সম্পর্কে পড়াশোনা করার জন্য ইউ. জি. নি. আমাকে লামান্ত কিছু 
অর্থসাহায) করেন, এজন্য তাদের কাছেও আমি কতজ। 


“সতী'র উপকরণ সংগ্রহে যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে মাহাষ্য পেয়েছি সেগুলি 
হল ; ইত্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লগুন, ব্রিটিশ মিউজিয়ম,ল গুন, ভিক্টোরিয়া এত্ত 
এলবার্ট মিউজিয়ম, সাউথ কেনসিংটন, বোডলেয়ন লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড, 
বিবলিয়েখ ন্তাশিনিয়েল, প্যারিস, মুসে মুপার্ট, প্যারিস, শ্মিথসোনিয়ান 
ইন্সটিটিউশন, ওয়াশিংটন, ন্যাশনাল মিউজিয়ম, নতুন দিল্লী, গবর্মমেন্ট মিউজিয়ম, 
মান্রাঞ্ ইও্ডিয়ান মিউজজিয়ম, কলকাতা রাজ! লাইব্রেরি, রামপুর, কেরী 
লাইব্রেরি, শ্রীরামপুর, জয়কৃষ পাঠাগার, উত্তরপাড়া, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা।, 
বীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল, কলকাতা, সেণ্ট 
পলস কলেজ লাইব্রেরি ও কৃষ্জনগর কলেজ লাইব্রেরি । গ্রস্থে ব্যবহৃত 
চিত্রশ্তলি প্রকাশের অনুমতিদানের জন্য ইও্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ব্রিটিশ 
মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া এণ্ড এলবারট মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 


সবপল বস্তু 


দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


'সতী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। অন্তত বছরদেড়েক আগেই তা 
হওয়। উচিত ছিল, কিন্তু সংযোজন ও পরিমার্জনার কাজে আমার গাফিলতিই 
এই বিলম্বের কারণ। 

সতীপ্রথা সম্পর্কে আমার আগেকার বক্তব্য এখনও অপরিবতিত | তবে 
প্রথম সংস্করণের কিছু অপূর্ণতা এই সংস্করণে দূর ঝরার চেষ্টা করেছি। পরবর্তী 
সন্ধানে সতী-সম্পকিত অপ্রকাশিত সরকারি দলিলপত্রের মধ্যে অনেক প্রশ্নের 
উত্তরও খুঁজে পেয়েছি । সতী আন্দোলনে খ্রীস্টান মিশনরিদের ভূমিকা সম্পর্কে 
এই সংস্করণে বিশদ আলোচন! করা হয়েছে । রামমোহন রায় ও তদানীত্তন 
বাঙালীসমাজের সতভীবিরোধী কয়েকজন মানুষ সম্পর্কেও বেশকিছু নতুন তথ্য 
পরিবেশিত হয়েছে। 

বর্তমান সংস্করণের ক্ষেত্রে যে-কোনো অস্থবিধায় অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ 
বস্থর শরণাপন্ন হয়েছি এবং শরণাগতকে সবসময়ই তিনি রক্ষা করেছেন। 
শ্রীঅশোক উপাধায় ও শ্রীঅমিত রায়ের কাছি থেকে সতী বিষয়ে দু'একটি তথ্য 
পেয়েছি। শ্রীইন্রনাথ মজুমদার একটি দুণ্রাপা সতীচিত্রের সন্ধান জানিয়েছেন । 
নির্ঘণ্ট প্রস্ততের ক্ষেত্রে শ্রবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতার কথ কুতজ্রচিত্তে 
স্মরণ করছি। 

৫২-৩ পাতায় সতীদের বয়মের যে চাঁট মুদ্রিত হয়েছে, ছাপার গোলমালে 
সেই পাতা ছুটির লাইন অনেকসময় মেলে নি। সহ্দয় পাঠকের পাতাছুটির 
লাইনগুলি একটু মিলিয়ে পডবেন। 

বর্তমান সংস্করণে কয়েকটি নতুন চিত্র সংযোজিত হয়েছে । গ্রন্থে বাবহৃত 
চিত্রগুলি প্রকাশের অন্থমতিদানের জন্য ইত্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ব্রিটিশ 
মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া এণ্ড এলবাট মিউজিয্বম, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট মিউগ্জিয়ম, 
ইত্ডিয়ান মিউজিয়ন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল, ইলাসট্রেটেড উইকলি অফ ইত্িয়া, 
বজীয় সাহিত্য পরিষদ ও জাতীয় গ্রস্থাগারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 


৩* জুলাই, ১৯৮২ 
১১৫ এ, বালিগঞ্জ গার্ডেনন্‌ স্বপন বন্ধু 
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সতী--যুগে যুগে 

“নতী বা অসতী তোথাতে বিদ্িত* 
মতীর জাতি ও বিত্ত 

'সতী' তুমি-_মাতা” নহ 1 
মতী-_তোমার বয়স কত? 

হা, ভ্বোর করে সতী কর! হত 

না, জোর করে সবাইকে সতী করা হত ন! 
কেন মেয়েরা সতী হত? 
সতী-বিরোধী আন্দোলন-যুগে যুগে 
রামমোহন ঠিক কি কবেছিলেন? 
সতী নিবারণ সমকালীন প্রতিক্রিয়া 
ইতিহাসের একটি বিশ্ব অধায় 
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চিত্রসূচী 
সতী- দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পীর চোখে ( আঙ্ছ, ১৮০০ তরী.) 
[ ইণ্ডিয়! অফিস লাইব্রেরি সংগ্রহ ] 
বরোদার জনৈক ব্রাহ্গণী শোভাযাত্রা করে সতী হতে চলেছেন 
[ শিল্পী, মেজর গ্রিগুলে, ১৮৩০ ] 
ওপরে- সহমরণ-_-অজ্ঞাতনাম। ব্রিটিশ শিল্পীর চোখে 
(আনু. ১৮০০ শ্রী, ) [ ইত্ডিয়! অফিস লাইব্রেরি সংগ্রহ ] 
নিচে-.সতীদাহ আবেদন? (১৮৩০) পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠা। 
রণজিৎ সিংহের সঙ্গে তার চার রানী ও সাতজন রক্ষিতার 
সহমরণের দৃশ্ঠ ( আহ্- ১৮৪* শ্রী.) [ ব্রিটিশ মিউজিয়ম সংগ্রহ ] 
ওপরে-_সহসমাধির একটি দৃশ্ঠ [ শিল্পী, সলভিনস্, ১৭৯৯] 
নিচে-সহমরণ-_মিশনরিদের চোখে । পেগসের 276 56965 
07107071228 (২য় সং, ১৮২৮) বই থেকে গৃহীত | 
ওপরে-_বিদেশির চোখে সহমরণ ( আহ্ব. ১৮০০-৩০ খ্.) 
[ ভিটোরিয়! এগ এলবার্ট মিউজিয়ম সংগ্রহ ] 
নিচে-বাঙালী শিল্পীর কল্পনায় সহমরণ [ শিল্পী, কুমারনাথ 
মুখোপাধ্যায়, ১৯১৩ ] 
ওপরে--সতীর হাতের ছাপ ও সহমরণের সৃশ্ময় স্মারক 
[ ইণ্ডিয়্ান মিউজিয়ম সংগ্রহ ] 
নিচে--১ম শতাব্দীর একটি সতীন্তভ্ের গায়ে খোদিত লিপি। 
[ 0.9. 0. 1২. 5. ৬০1. 23 থেকে গৃহীত ] 
ওপরে--১৮২৯-এ চাঁক্দহের একটি সৃতী ঘটনা। চার্লস কোলম্যানের 
6 74)701089 ০ 06 12 %%4%5 (১৮৩২) বই থেকে গৃহীত। 
নিচে-_অগ্রন্থীপের একটি সতী মন্দির [ শিল্পী, হজেস, ১৭৮৮ 
বাঁদিকে-_-আকবর-পুত্র ড্যানিয়েলের কাছে একটি মেয়ের সহমরণের 
অনুমতি প্রার্থনার দৃশ্ঠ | 
ডানদিকে-_-১৬ শতকের মতী ম্মারক। 4. 5. 17010800196 এর 
1727/0? 7২45 বই থেকে গৃহীত। 
বাদিকে-_মিলারের ভূগোল বইতে ব্যবহৃত সতীর ছবি। 
ভানদিকে--দক্ষিণ ভারতের অনস্তপুর জেলায় প্রাপ্ত সতী-স্মারক 
[ মাদ্রাজ গৰনমেন্ট মিউজিয়ম সংগ্রহ | 
স্তার ওয়েস্টম্যাকট নিগিত বেটটিক্কের মৃতি (১৮৪৭)। মৃতিটির পাদদেশে 
সতী-নিবারণের একটি দৃশ্ধ খোদিত। [ ভিক্টোরিয়। মেমোরিয়াল সংগ্রহ | 


সহমরণ-- তাঁঞ্জোরের অজ্ঞাতনামা শিল্পীর চোখে (আছ. ১৮** খর) 
[ ভিক্টোরিয়া এও এলবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ ] 
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১। সতী--যুগে যুগে 


মাধ! নীচু করে ফিরে আসছেন রামমোহন । না, পারলেন না তিনি নীলুর 
ছুই বউকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে। 

১৮১৭ শ্রী. শেষদিকের কথা। শিববাজারের কবিরাজ নীলু মারা গেলে 
তার ছুই স্থীই সতী হবার সঙ্কল্প করল। বড় বউ বছর ২৩-এব যুবতী, ছোটর 
বয়স বছর ১৭। খবর পৌছল পুলিশের কাছে, তার্দের অন্থমতি ছাড়া এই সময় 
কেউ সতী হতে পারত না। ২৪ পরগণার স্থানীয় পুলিশ অফিসারর1 খবর পেয়েই 
ছুটে এলেন, মেয়েছুটিকে বোঝাতে সাধ্যমতো চেষ্টাও করলেন। অন্যরাও চেষ্টার 
কম্ুর করল না । কোনোকথা শুনতেই কিন্তু বউহুটি রাজি নয়, সতী তারা হবেই। 

কালাঘাটের গঙ্গাতীরে অগত্া। সহমরণের উদ্যোগ-আয়োজন চলতে লাগল । 
সতী হবে শুনে আশপাশ থেকে লোৌকজন--বিশেষকরে মেয়েদের মধো হুড়োহুড়ি 
পড়ে গেল্__চল, চল, তাড়াতাড়ি চল্‌, সতীমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমি। 

একদিকে যখন এই উদ্যোগ-আয়োজন, অন্যদিকে তখন খবর গিয়ে 
পৌছেছে রামমোহনের কানে । কালীঘাটে ছুটি মেয়ে সতী হচ্ছে শুনে কেমন 
করে তিনি ঘরে বসে থাকেন? জানি না, খবর পাবার মুতে রামমোহন 
কোঁধায় ছিলেন। খুব সম্ভবত তার মানিকতলার বাড়িতে | যদি মানিকতলায় 
থাকেন, তাহলে না জানি কি ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে যানিকতলা থেকে কালীঘা্ট 
--এই দীর্ঘ পথ তিনি অতিক্রম করেছিলেন। রাস্তাথাট ভাল নয়। চৌরঙ্গীর 
জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু একটা পথ চলে গেছে দক্ষিণে । দিনের বেলাও দে পথ 
দিয়ে যেতে পাক্কি-বেয়ারাদের পা ছমছম করে। সেই পথ ধরে পান্ক করে ছুটে 
চলেছেন রামমোহন । মনে আতঙ্ক, সময়মতে] পৌছতে পারব তো৷। মনের 
গতির সঙ্গে পান্ধি-বেয়ারাঁদের চলার গতি মিলছে ন1। অধীর হয়ে তাই মাঝো- 
মাঝে মৃধ বাড়িয়ে বেয়ারাদের হেঁকে হয়তে] বলছেন, জোর়ে--আরও জোরে-- 

কালীঘাটে পৌছে হ্বন্তির নিংশ্বাম ফেলে দেখলেন মেয়েছুটি তখনও 
চিতায় ওঠেনি। তবে চিতা প্রস্তত, লব আয়োজন অন্পুর্ণ। দীর্ধদেহী রাষ- 


মোহনকে দেখে সবাই পথ ছেড়ে দিল। সমবেত জনতার মধ্যে গুপ্নন উঠল 
কে, কে? দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে পড়ল রামমোহন এসেছেন, রামমোহন । 
সবার চোখ পভল তার দিকে, এই তাহলে সেই মান্ষ_যিনি সতী প্রথাকে বলেন 
অশান্্ীয়, শ্বশানে-শ্বশানে ঘুরে চেষ্টা করেন মেয়েদের সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত 
করতে । দেখা যাক, নীলুর দুই বউকে বাচাতে পারেন কিনা ? 


আবার একদফ1] বোঝানোর পাল! ব্যর্থ হলে রামমোহন প্রস্তাব করলেন, 
ঠিক আছে ওরা সতী হবে, কিন্তু সম্পূর্ণ শান্ত্রসম্মতভাবেই তা হতে হবে । আগে 
থেকে মেয়েদের চ্রিতার সঙ্গে বেঁধে তার ওপর ডালপাল। চাপিয়ে তাতে আগুন 
ধরান চলবে নী । চিতায় শায়িত শবদেহে অগ্নিসংযোগ করার পর জলম্ত 
চিতায় নীলুর ছুই বউকে স্বেচ্ছায় প্রবেশ কবতে হবে। অনিচ্ছাসত্বেও ব্রাহ্মণরা 
রামমোহনের প্রস্তাবে রাজি হলেন। অমন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সামনে রাজি না 
হয়ে উপায়ই বা কি। রামমোহনের মনে তখনও আশা-_আগুন দেখে ভয় 
পেয়ে নীলুর বউরা হয়তো শেষমৃহূর্তে পেছিয়ে যাবে। 

কিন্ত না, রামমোহন যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। 
আগুন জালার সঙ্গে-সঙ্গে বভ বউটি উঠে অবিচলিতভাবে অগ্রিপ্রবেশ করল। 
সামান্তপরেই ছোটজন অহ্থসরণ করল বডর দৃষ্টান্ত । ছুচোখ তার জলছে, মাথায় 
জলজ্ল করছে সিঁদুর, আগুনের আচে মুখ রাঙা টকটকে । চিতায় ওঠার 
ঠিক পূর্বূহূর্তে মমবেত দর্শকদের দিকে ফিরে মে বলল, 'আপ্নার৷ এখনি আমার 
সতীনকে তার কর্তব্যপালন করতে দেখলেন, এখন আমাকে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করতে দেখবেন, আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা, হিন্দুমেয়েদের সতী হওয়ার 
পথে আপনার! বাধার স্থহি করবেন না; নাহলে আমাদের অভিশাপ লাগবে 
আপনাদের ওপর |” 

সমবেত জনতা! ত্ব্ধ, স্তব্ধ রামমোহন ও । ভারাক্রাত্ত মন নিয়ে ফিরে গেলেন । 
কোথায়? সম্ভবত বাড়িতে । কালীঘাট থেকে মানিকতল!। অনেকটা পথ। 
যেতে যেতে সম্ভবত ভাবছিলেন, সতীর চিতা আর কত দন জলবে--নিভভে 


দেরি হবে আর কতদিন'''ক-ত-দি-ন'** 


॥ খ ॥ 


দতীর আগুন কিন্ত রামমোহনের সময়ই প্রথম জলে নি। ইতিহামের পথ 
বেয়ে আমরা যদ্দি পেছিয়ে ষাই দেখব, অন্তত ২৩** বছর আগে থেকেই 
ভারতবর্ষে সতীর চিতা বহ্ছিমান। খ্রীস্টপূর্ব ৩২৭ অব্ধে আলেকজাগাঁর যখন 
ভারত আক্রমণ করেন, তখনই ভারতবর্ষে এই প্রথা রীতিমতো প্রচলিত। 
আলেকজাগারের ভারত আক্রমণকালে পাঞ্ধাবে এ প্রথার প্রচলন ছিল। গ্রীক 
এঁতিহাসিক ভিডোরাস সিকুলাই-এর লেখায় তার পরিচয় পাই। 

শুধু ডিভোরাস সিকুলাই বা আরিস্টোকিউলাসই নয়, প্রাীনকালের 
একাধিক গ্রীক ও রোমান লেখক সতীপ্রথার উল্লেখ করেছেন। সিসেরো 
এ সম্পর্কে বলেছেন, “ভারতের মেয়ের! তাদের স্বামী মার]। গেলে কে স্বামীর 
প্রিয়তম এই বিবাদে লিপ্ত হয়। বিজয়িনী আহলার্দে আটখানা হয়ে বন্ধু- 
বান্ধবদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সহমরণে যায়, অন্ত স্ত্রীরা ছঃখসাগরে ভাসে ।”২ 

স্্াবো ভারতের অধিবাসীদের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গত সভীপ্রথার কথা 
বলেছেন। কবি প্রোগ্রাসিয়াস হিন্দু-মেয়েদের মধ্যে শ্বামীর মৃত্যুর পর সতী 
হবার জন্য রেষারেষির কথা বলেছেন। ভেলেরিয়ান মাক্সিমাস হিন্দু-মেয়েদের 
স্বামীর মৃত্যুর পর প্রিয়তমা পত্রী হিসাবে সতী হওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে 
কাড়াকাড়ি দেখে তাদের অতুলনীয় সাহসে মুগ্ধ বিশ্রিত হয়ে বলেছেন, হাসিমুখে 
তার! জলম্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে। তাদের অতুলনীয় সাহস, 
অবিচলিত নিষ্ঠা ও ধৈর্যের কোন তুলনা নেই। 

মেগান্থিনিসের বিবরণের ওপর নির্ভরশীল আহ্মানিক তৃতীয় শতাবীর 
লেখক সলিনাস স্বামীর মৃত্যুর পর ভারতীয় নারীদের মধ্যে সতী হবার জন্তু 
প্রতিদ্বন্বিতা, বিজয়িনীর উল্লাম ও পরাজিতের বেদনার কথা উল্লেখ, করতে 
ভোলেন নি। পঞ্চম শতাবীর লেখক স্টবিয়াস এ প্রথা সম্পকে প্রায় এ 
একই কথ! বলেছেন। সমকালীন আর এক লেখক সাভিয়াসও ভারতীয় 
রাজাদের মৃত্যুর পর তার পত্বীদের মধ্যে সতী হবার জন্ত তীব্র গ্রতিহবন্বিতার 
কথা লিখে গেছেন ।৩ 

এইসব লেখকর্দের লেখা থেকে বোবা যায়, প্রাচীন যুগ থেকেই সহমরণ 
ভারতবর্ষের রাজারাজড়া ও অভিজাত পরিবারগুলিতে রীতিমতো প্রচলিত। সে 
কালেই সতী হবার মর্ধাদাটুকুর অন্ত রীতিমতো৷ রেধারেধি চলত" রানীদের 


এ 


মধ্যে । তৃতীয় শতাব্দী থেকে সতীপ্রথার পুরাতান্বিক নিদর্শন মেলে। অঙ্ক 
প্রদেশের গুনটুর জেলায় প্রাপ্ত তৃতীয় শতাবীর একটি সৃশ্নয় পাত্ডের গায়ে 
“আয়মণি ও পুণ্টিকা” এই নামছুটি দেখে পুরাতাত্বিকরা এটিকে সতীপ্রথার 
দর্বপ্রাচীন পুরাতাত্বিক নিদর্শন বলে অন্্মান করেছেন।* ৫১* খ্রী- হুনদের 
সঙ্গে যুদ্ধে গোপরাজের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী সহম্বতা হন-_এরন+ শিলালিপি 
থেকে আমরা তা জানতে পারি। ৭০৫ খ্রীস্টাব্ের নেপাল-লেখে ধর্মদেবের 
বিধব! রাজ্যবতী ত্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবেন বলে তার পুত্র মহার্দেবকে রাজ্য- 
শাসনভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। রাজেন্দ্রদদেব চোলের সময়ে 
৯৮৯ শকাব্ের বেলাতুরু-লেখে আছে, জনৈক শূত্রা-স্ত্রী দেকবেব তার স্বামীর মৃত্যু- 
সংবাদ শুনে, বাবা-মার আপত্তি উপেক্ষা করে সতী হয়েছিলেন।৫ এতিহাসিক 
সতী-ঘটনার মধ্যে হর্যবর্নের মা যশোবতীর ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য । হ্বামীর 
পরিজ্রাণের কোনে। উপায় নেই জেনে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অগ্নিতে আত্মবিসর্জন 
দেন। প্রায় সমকাল্ই রাজ্যবতী নামে নেপালের জনৈক রাশীও সতী 
হন। অবশ্ত প্রাচীনকালে সমাজের সর্বস্তরে এ প্রথার চল ছিল কিন1 বলা 
মুশকিল। মনে হয়, ছিল না। 

প্রাচীন ভাবতায় সাহিত্যেও সতী প্রথার প্রচুর উল্লেখ মেলে । খণেদের দশম 
মণ্ডলের অষ্টাদশ স্ত্রের সপ্তম ও অষ্টম--এই ছুটি খক সহমরণ-বিষয়ক বলে 
গ্রসিঙ্ধ। কিঞ্ক এই খক ছুটির অর্থ ও পাঠাস্তর নিয়ে মতভেদ আছে। উইলসন, 
ম্যাক্সমূলার, কাউয়েল প্রমুখ উক্ত বিধির পাঠের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করে 
বলেন, সপ্তম খকটিতে যেখানে “অগ্নে, আছে, সেখানে “অগ্রে” পডতে হবে। 
মনীষী রয়েশচন্দ্র দত্ত-যিনি সহমরণকে আধুনিক হিন্দু প্রথাগুলির মধ্যে 
সবচেয়ে নিষ্,র বলে মনে করতেন, তিনি এ বিতকিত অংশটি ইংরেজিতে এই- 
ভাবে অন্গবাদ করেছেন £ 
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খখেদে সতীপ্রথার উল্লেখ আছে কিনা তা বিতর্কের বিষয় হলেও 
মহাভাঁরতে সতীপ্রথার কথ পাওয়া যায়। সতী হবার জন্য রানীদের মধ্যে 
বিতর্কের একটি ঘটন] মহাকাব্যটিতে পাই । পাত্র মৃত্যুর পর তার ছুই স্ত্রীর 
মধ্যে কে সহগামিনী হবেন, ত৷ নিয়ে মতাস্তর হয় । শেষপর্যস্ত জ্যেষ্টা ধর্মপত্বী 
কুস্তীকে নিবৃত্ত করে “ম্বামী সহবাঁসে অপরিতৃপ্ত” মাদ্রীই স্বামীর সহগমন করেন। 
শ্রীমস্ভীগবতে অচিদ্দেবীর সহমরণ বণিত হয়েছে । শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর রুক্সিণী 
প্রমুখ ৮ জন পত্বীর অগ্নিতে আত্মবিসর্জনের কাহিনীও এতে পাই। রামায়ণের 
উত্তরকাণ্ডে বেদবতীর মায়ের সতী হবার বর্ণনা আছে। এ অংশটিকে অনেকে 
অবশ্য প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। বাৎসায়ন তার “কামস্থত্রে” দেখিয়েছেন 
কেমন করে সে যুগে চটুল] নর্তকীর] সহমৃতা হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেমিকদের 
মন জয় করত। ভাসের “দূত ঘটোতৎকচ? ও উরুভঙ্গে” এ প্রথার উল্লেখ পাই। 
নাট্যকার ভাস অভিমন্থা, জয়দ্রথ ও ছুর্যোধনের সঙ্গে উত্তরা, ছুঃশল! এবং 
কৌরবীর সহমরণ বর্ণনা করেছেন। “কুমারসম্ভবে" রতি তার স্বামীর সঙ্গে 
সহম্বরণে যেতে উদ্যত, এমনসময় স্বীয় এক আকাশবাণী তাকে নিবৃত করে। 
শৃত্রকের 'ৃচ্ছকটিকে' চারুদত্তের স্ত্রী ধৃতা তার স্বামীর প্রত্যাশিত নিধন সংবাদ 
আসার আগে আগুনে নিজেকে আহ্‌ৃতি দিতে উদ্ঠত দেখতে পাই।৭ ভ্ট- 
নারায়ণের “বেণীসংহারে' সতীপ্রথার উল্লেখ আছে। জ্যোতিষাচার্য বরাহমিহির 
সতীর প্রশস্তি গেয়েছেন।৮ প্রপ্িদ্ধ সম্তসাধক কবীর এর কথা বলেছেন। 
কবিঠাদ বরদাইও এ প্রধার উল্লেখ করেছেন।৯ কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী'তে 
একাধিক সতীঘটনা বণিত। “কথাসরিৎসাগরে* সতীপ্রসঙ্গ আছে। কথা- 
সরিৎসাগরকার সোমদেবের পৃষ্ঠপোষক রাজা অনস্ত আত্মহত্যা করার পর 
তার সঙ্গে রানী হুর্যবতীর সহমৃতা হবার ঘটনাটি কলহন বর্ণনা করেছেন।১০ 
হালের 'গাথাসপ্তশতী*তে একটি স্ত্রীলোকের অঙ্মরণ গমনপ্রস্ততির উল্লেখ 
আছে। '্রহ্ষবৈবর্তপুরাণে' সতীপ্রথার উল্লেখ পাই। অন্যান্ত স্মতিসংহিগ্তা- 
গুলিতেও (যেমন পরাশর সংহিতা, ব্যাস সংহিতা, বিষু সংহিতা, অন্রি সংহিতা; 
ক্ষ সংহিতা ইত্যার্দি) এয উর্লেখ আছে। মধ্যযুগীয় বাসা! সাহিত্যের 
পাতায় পাতায় সতীপ্রথার সস্রম উল্লেখ মেলে। নারায়ণদেব ও কেতকা 
পালের 'মনসামঙগলে', ছিজ যাঁধব ও মুকুন্দরামের “ণ্ীমঙলে”, কতিবাসের 


র্‌ 


রামায়ণে” মালাধর বন্থর শ্রীকষ্ণবিজয়ে” 'ময়নামতীর গানে”, ঘনরামের 
ধর্মমঙগলে' ও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে” এর উল্লেখ আছে। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে 
এতবার এ প্রথার উল্লেখ-এর অতি প্রচলনেরই প্রমাণ। এমনকি পারসীয়দের 
ধর্মবিষয়ক পুস্তক “দবিস্তানে” সতীপ্রথার উল্লেখ করে বল] হয়েছে, স্বামীর মৃত্যুর 
পর যে মেয়ে সতী হয়, সে এবং তার স্বামী সমস্ত পাপমুক্ত হয়ে অনন্ত স্বর্গ্থথ 
ভোগ করে।১১ একদিকে ভারতীয়রা যেমন এর কথা বলেছেন, অন্যর্দিকে 
বিদেশি পর্যটকরাও এ প্রথার উল্লেখ না করে পারেন নি। 

ভারতবর্ষ যুগে যুগে বিদেশিকে আকৃষ্ট করেছে । এখানকার ধনরত্ব, রাজা" 
বাদশা, শিল্পসৌন্দর্য, প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পদ পর্যটকদের মন ভুলিয়েছে। 
জানের লোভে, অর্থের লোভে বা! নিছক ভোগলালসায় পর্যট কর! পাডি জমিয়েছেন 
এদেশে । পুব-পশ্চিম থেকে এসেছেন গ্রীক, চীনা, মুসলিম, পতৃগজ, ইংরেঙ্গ- 
ইটালিয়ান, ফরাসী, রুশ-_-অনখখ্য পর্যটক । মেগাস্থিনিস,ফা ছিয়েন, হিউএন চি, 
আল বেরুনী, মার্কোপোলো॥ ইবন বতুতা, নিকোল কটি, বাণিয়ের, টাভানিয়ের 
প্রমুখর! তাদের ভ্রমণকাহিনীতে যে ভারতবর্ধকে একে গেছেন ভারত-ইতিহাসেব 
যূল্যবান সম্পদ ত1। রাজা-বাদশার ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আসার স্থযোগ যেমন তার! 
পেয়েছিলেন, তেমনি দেঁশের মানুষদের ধ্যানধারণা, আচারবিশ্বাস, সামাজিক 
বিচিত্র রীতিনীতি চোখ তাদের এড়ায় নি। ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর 
একপ্রাস্ত পর্যস্ত ঘুরতে ঘুরতে সতীর চিতা জলতে অনেকেই দেখেছিলেন, দেখেও 
কেউ হয়তে৷ একে এড়িয়ে গেছেন, আবার বাণিয়েরের মতো! কেউ-বা ধের্য ধরে 
বুঝিয়ে কোনে। মেয়েকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, মাগ্ডেলক্সোর মতো। 
কারোর-বা সতীর হাত থেকে অলঙ্কার উপহার পাবার সৌভাগ্য হয়েছে, টমাস- 
বাউরির মতো কোনে! পর্টককে আবার সতী হতে উদ্যত দক্ষিণ ভারতীয় 
কোনে তরুণী খোঁপ। থেকে সাদা-হলুদ ফুল উপহার দিয়েছে, উইলিয়ম হজেসের 
মতে। কাউকে আবার সতী নিজের হাতে সি'দুরের টিপ পরিয়ে দিয়েছে । তীর 
চিতার পাশ দিয়ে ষেতে ষেতে এইসব পর্যটকদের কেউ কেউ নীরব দর্শক হয়ে 
থমকে দীাড়িয়েছেন। আর এই দেখার অভিজ্ঞতাই ভাষ! পেয়েছে তাদের ভ্রমণ- 
কাহিনীতে । 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইটালির ছুঃসাহসী পর্যটক মার্কোপোলো চীন 
থেকে ফেরার পথে দক্ষিণ ভারতের করোমগুল ও মালাবার ঘুরে গিয়েছিলেন । 
অদ্ভূত অন্গুসন্ধিৎসা৷ তার। রাজারাজড়ার রীতিনীতি থেকে কোনে শহরের 


তি 


বেশ্তাসংখ্য পর্যস্ত কিছুই তার নজর এড়ায় না। এই অঞ্চলে রাজার মৃত্যুর পর 
তার সঙ্গে দাসদাসী ও রানীর সহগমন করে--একথা তিনি বলেছেন। এছাড়া 
দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে প্রচলিত একটি রীতির কথা তিনি বিশেষভাবে 
উল্লেখ করেছেন £ 

যখন কোনো ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া! হয়, তখন সে 
কোনে! দেবতার সামনে আত্মবলিদানের সঙ্ক্প ঘোষণা করে। তার আত্মীয় 
বন্ধুরা সঙে-সঙ্গে তাকে একটি বিশেষ ধরনের চেয়ারে বসিয়ে তার হাতে ১২টি 
ধারাল ছুরি দিয়ে তাকে নিয়ে শহর পরিক্রমায় বেরোয়। এ সময় তারা 
উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে থাকে, এই সাহসী লোকটি স্বেচ্ছায় দেবপুজার জন্য 
নিজেকে উৎসর্গ করছে। গস্তবাস্থলে পৌঁছে লোকটি ছুটি ছুরি বার করে চিৎকার 
করে ওঠে “অমুক দেবতার সম্মানে আমি নিজেকে উৎসর্গ করছি একথা 
বলার পরই সে তার ছুই উরুতে দুবার, ছুই বাহুতে ছুবার* পেটে ছুবার, বুকে 
ছুবার ছুরি বসিয়ে দেয়। প্রত্যেকটি ছুরিকাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে 
নিজের সঙ্কক্পের পুনরাবৃত্তি করে। শেষ ছুরি ছুটি হৃদয়ে বিদ্ধ করে সে 
শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করে। তার জীবনাবসানের পর তাঁর আত্মীয়বন্ধুর। উল্লাস 
সহকারে ম্বৃতদেহটি পোড়াতে নিয়ে যায়, এবং তার স্ত্রী তার প্রতি সম্রমে একই 
চিভায় আত্মবিসর্জন দেয়। যে স্ত্রী এই সঙ্কল্প ঘোষণ। করে, লোকের চোখে 
তার সম্মান যায় বেড়ে। আর যারা ভয় পেয়ে তা করেনা, তার্দের কপালে 
জোটে নিন্দা আঁর অবজ্ঞা ।১২ 

মার্কোপোলোর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পর্যটক ইবন বতৃতা। বিশ্বপর্যটক 
বতুতা মহম্মদ বিন তোঘলকের রাজত্বকালে ( ১৩৪২-৪৭ ) এদেশে এসেছিলেন। 
হিন্দুস্থানের মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুর পর জলন্ত অগ্রিকুণ্ডে নিজেকে নিক্ষেপ করলেও 
এ প্রথা যে আবশ্তিক নয়, হিন্দু মুসলমান নিধিশেষে যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
থাকে, এসব কিছুই তার চোখ এড়ায় নি। এক্ষেত্রে তার বর্ণনা অতিশয়োক্কি- 
বজিত ও সৃত্যনিষ্ঠ-_মধ্যযুগীক্স পর্যটকর্দের ক্ষেত্রে বা এক বিরল গুণ। মৃলতান 
থেকে দিল যাবার পথে আমঝারি শহরে বতুতা। তিনটি মেয়েকে দতী হতে 
দেখেছিলেন । 

মেয়ে তিনটি তাদের স্বামী যুদ্ধে নিহত এই খবর পেয়ে মহার্থসাজে সেজে 
স্থগন্ধি মেখে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলল সতী হতে। ভানহাতে একটি করে 
নারকেল নিয়ে তারা৷ খেল। করছে, আর বা হাতের আয়নায় মাঝে-মাঝে 


লী 


দেখছে নিজের মৃখ। তাদের ঘিরে বামন আর আত্মীয়ম্বজনদের ভিড়, সামনে 
ভ্বাম, ভেঁপু, বিউগল নিয়ে এক?ল লোক । হিন্দুষাত্রেই তাদের দেখে বলছে, 
স্বর্গে আমার বাব] বা মী, বা ভাই বা! বন্ধুকে আমার প্রণাম বা শুভেচ্ছা জানিও। 
প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে তার। “আচ্ছা” বলছে। বতুতা তার সঙ্গীদের নিয়ে তাদের 
অন্ুসরণ করে মাইল তিনেক যাবার পর ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার একটা জল 
জায়গায় এসে পড়লেন।"* এখানে এসে শ্বান সেরে মেয়ে তিনটি তাদের 
পোষাক-পরিচ্ছদ ও গয়নাগাটি বিলিয়ে দ্রিল। তিল তেল ঢেলে চিতার 
আগ্তনকে করে তোলা হল গনগনে । জনা ১৫ লোক সরু চেলা-কাঠ, আর 
জনদশেক লোক ভারী-ভারী কাঠ নিয়ে প্রস্তত। সতীর আসার প্রতীক্ষায় 
বাছ্যকররা নীরবে দ্াড়িয়ে। সতী যাতে ভয় ন! পায়, তারজন্ত কয়েকজন 
আগুনের নামনে একটা কম্বল টাঙিয়ে তাকে আড়াল করে রাখতে ব্যন্ত। 
এমনসময় সতীদ্দের একজন এগিয়ে এসে তাদের হাত থেকে কম্বলট! টান যেরে 
ফেলে দিয়ে হাসিমুখে বলল, “তোমরা কি আমাকে আগুনের ভয় দেখাচ্ছ নাকি? 
আমি জানি, এট। আগুন। দোহাই তোমার্দের, তোমরা আমাকে একটু একা 
থাকতে দ্বাও। এরপর করযোড়ে আগুনকে প্রণতি জানিয়ে আগুনে ঝাপ 
দিল সে। সঙ্গে-সঙ্গে বাজনা উঠল বেজে, কয়েকজন কাঠের টুকরো, গালপাঁলা 
আর বাকিরা ভারী কাঠগুলো তার ওপর ছু'ড়ে দিল-_যাতে সে নড়াচড়া করতে 
নাপারে। কান্নার শব্দের সঙ্গে মিলিত হল উচ্চ কোলাহল । এসব দ্বেখে তো 
বতুতার প্রায় ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার মতো! অবস্থা। তার সঙ্গীর! তাড়াতাড়ি 
জল এনে তার চোখে মুখে ছিটিয়ে দেবার পরে, কিছুটা সুস্থ হয়ে তিনি ফিরে 
চললেন ।৯৩ 

ফিরে বতুতা কোথায় গেলেন, এই মুহূর্তে তা না জানলেও ক্ষতি নেই। 
কারণ, তিনি ফিরে যেতে ন1 যেতেই ভেনিসের লোক নিকোল৷ কণ্টিকে ১৫শ 
শতাব্দীর প্রথমদিকে দেখতে পাচ্ছি ভারতে আসতে । বিজয়নগরে স্তীপ্রথার 
প্রচলন তার চোখে পড়েছিল । বিজয়নগরের রাজা ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী, 
এই খবরের সঙ্গে-সঙ্গে একথাও তিনি বলেছেন যে, তার স্ত্রীর সংখ্যাই হাজার 
বারো! এরমধ্যে হাজার ২/৩কে তার অস্তঃপুরে ঠাই দেওয়া হয় এই শর্তে 
ঘে, রাজার মৃত্যুর পর তার! স্বেচ্ছায় সহম্বৃতা হবে ।৯৪ বিজয়নগর ছাড়া, 
মধ্যভারতেও এ প্রথার প্রচলন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। 

ভেনিসের লোক কণ্টি ঘরে ফিরে গেলেন। ১৬শ শতাবীতে পোতু গালের 


মান্য ভারেট বারবোসা এলেন এদেশে | ১৫০*-১৫১৬/৭ পর্যস্ত এদেশে 
রইলেন পতুগীঙ্জ সরকারের কর্মচারী হিসাবে । দক্ষিণ ভারতের বিয়নগরের 
মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত সতীপ্রধার খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন তিনি । পড়ে 
মনে হয়, হয়তো! কোনে! সহমরণের প্রত্যক্ষদর্শী তিনি । গরিব ও বড়লোকের 
বাড়ির মেয়েদের সহমরণের ক্ষেত্রে আহুষ্ঠানিক আচরণের পার্থক্যও তার চোখ 
এড়ায় নি। তার মতে প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী বিজয়নগরের মেয়েরা 
স্বামীর প্রতি সম্ত্রমবশেই সহমরণে যায়। মেয়েটি খুব গরিব হলে সে তার স্বামীর 
সঙ্গে শ্রশানে গিয়ে জলস্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সহগমন করে। কিন্তু মেয়েটি ধনী 
ও সম্তরাস্তবংশীয়া হলে শোভাযাত্রা করে সে শ্মশানে যায়, সেখানে বিরাট এক 
গভীর কুণ্ডের মধ্যে তার স্বামীকে যখন দাহ করা হয়, তখন সে সরবে কাদতে 
থাকে। তার আত্মীয়স্বজনর! সেখানে সমবেত হয় _ নাচ গান সব মিলিয়ে সে 
যেন একটা উত্মবের পরিবেশ । সেজেগুজে গয়নাগাটি পরে সে তার ছেলেপুলে, 
আত্মীয়বন্ধুদের ধনদৌলত বিলি করে। এরপর তাকে একটা ধুসর বা! সাদ্বাটে 
ঘোড়ায় চাপিয়ে উৎসাহ সহকারে সারা শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে শ্রশানভূমিতে 
ফিরিয়ে আনা হয়। আগুনের কাছে বানানো ৪/৫ পা উচু একটা কাঠের 
মাচায় উঠে তিনবার তা প্রদক্ষিণ করার পর পূর্বদিকে মুখ করে মেয়েটি প্রার্থনা 
করে। এইসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার এমন দৃঢ়তা ও সাহস ফুটে ওঠে যে 
মনেই হয়না, সে আত্মবিসর্জন করতে যাচ্ছে। এরপর তার হাতে একটি 
তৈলপূর্ণ আধার দেওয়া হলে, সেটি মাথায় করে, আবার তিনবার মঞ্চটি প্রদক্ষিণ 
করে, পূর্বদিকে স্র্ধবন্দনা করার পর তৈলপূর্ণ আধারটি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেই, 
সে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার আত্মীয়রা সঙ্গে-সঙ্গে তাতে আরো তেল, ঘি, 
মাখন, কাঠ ইত্যার্দি নিক্ষেপ করে। ফলে আগুন এত বেশি তেজি হয়ে ওঠে 
যে অল্লক্ষণের মধ্যেই পড়ে থাকে শুধু ছাই আর ছাই। চিতাভন্ম অতঃপর 
নদীজলে বিসজিত হয় ।৯৫ 

শুধু সহমরণই নয়, বিজয়নগরের লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের মেয়ের! ষে তাদের 
স্বামীর মৃত্যুর পর সহ-সমাধিস্থ হয়, তাও তিনি বলেছেন। এই উদ্ধেস্তে 
সতীর গলাসমান এক গর্ত নির্মাণ করে তাতে মেয়েটিকে নামিয়ে দেওয়া হয়। 
গর্ভের চতুদিকে মাটি নিক্ষেপ করে পা দিয়ে তাকে সমান করার পর তা মেয়েটির 
গল] সমান হলে তার ওপর বিরাট একটা পাধর চাপিয়ে দেওয়া হয়, এবং 
এভাবে মেয়েটি তিলেতিলে মৃত্যুকে বরণ করে ।৯৬ অবশ্ত দক্ষিণ ভারতের 


৪ 


লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় সম্পর্কে তার এই বর্ণনা আদৌ নির্ভরযোগ্য কিন! বল? 
কঠিন। 

একদিকে বখন পর্যটকরা! একের পর এক এদেশে পাডি জমাচ্ছেন, 
অন্যদিকে তখন নানা ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ 
হয়ে উঠেছে মজবুত। রাজদরবারে শুরু হয়েছে ফন্দিবাজ বিদেশিদের আনা- 
গোনা । ১৬ শতকের শেষ ও ১৭ শতকের প্রথমদিকে তাই এদেশে দলেদলে 
বিদেশি পর্যটককে আসতে দেখি। উইলিয়ম হকিন্স ( ১৬০১-১২ ), টমাস রো 
€ ১৬১৫-১৯), টাভানিয়ের (১৬৪০-৬৭ ), নিকোলাই মানুচী (১৬৫৮-১৭০৩? ), 
ফেসোয়া বানিয়ের (১৬৫৯-৬৬) ইত্যাদির নাম তো বহুশোনা। আবার 
রালফ ফিচ (১৫৮৩-৯২ ), জন মিনডেনহল (€ ১৫৯৯-১৬০৬ ), উইলিয়ম ফিঞ্চ 
( ১৭০৮-১১) , নিকোলাস উইদ্দিংটন ( ১৬১২-১৬ ), টমাস করেট (১৬১২-১৭), 
এডওয়ার্ড টোরি (১৬১৬-১৯) ইত্যা্দিরা টিকে আছেন ইতিহাসের বিবর্ণ 
পৃষ্ঠায় । এইসব পর্যটকর্দের অধিকাংশই সতীপ্রথার উল্লেখ করেছেন। স্ার 
টমাস রো-র তে! কেউ সতী অতি পুণ্যকর্ম এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন, রালফ 
ফিচের মতো! কেউ-বা এর উল্লেখমাত্র করেছেন, নিকোলাস উইদিংটনের মতো! 
কেউ আবার স্থরাটে নিজের চোখে প্রথম দেখা একটি ১০ বছরের স্বামী-সহবাস 
বঞ্চিত বালিকার অবিচল চিত্তে সহমরণের বর্ণন| দিয়েছেন, পিটার ম্যাণ্ডির মতো 
কেউ-বা স্থরাটে একটি মেয়েকে সতী হতে দেখার পর নিজের হাতে তার ছবি 
একে দৃশ্যটিকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। নিকোলাই মাহ্নচীর মতে। কেউ 
আবার অন্যের বণিত সতীৎটনাকে নিধিকারচিত্তে আত্মসাৎ করে তাকে নিজের 
চোখে দেখ! বলে হাজির করেছেন, আমার বানিয়ের ও টাভানিয়েরের মতে। কেউ 
এর বিস্তৃত ও পুঙ্থান্থপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন । 

টাভানিয়ের ভারতে এসেছিলেন একাধিকবার । শাজাহান ও আরঙ্গজেব 
ছুজনেরই সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তার হয়েছিল। মণিমাণিক্য বেচে বেশ 
ছু*পন্পস। করেওছিলেন। অনেক জিনিসের মতো৷ ভারতীয় নারীদের সহমরণ 
তাঁকে আকুষ্ট করেছিল। একাধিক সহমরণের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী টাভানিয়ের 
মেয়েরা কেন সতী হয়, তাও নির্ণয় করতে প্রয়াস পেয়েছেন। ভারতের উত্তর, 
দক্ষিণ ও পূর্বপ্রান্তে সহমরণের রীতির পার্থকাও তাঁর চোখ এড়ায় নি। বাংলায় 
প্রচলিত সহমরণের পদ্ধতি বর্ণনা করার সময় তার কলম একটু আতিশয্যের 
দিকে ঝুঁকেছে। তিনি বলেছেন, বাংলায় জালানীর নিদারুণ অভাবের জন 
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সহমরণের ক্ষেত্রে চিতায় অগ্নি-সংষোগের পর মেয়েটির মৃত্যু হবার সঙ্গে-সঙগে তার 
ও তার স্বামীর অর্ধদগ্ধ মৃতদেহটিকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়! হয় কুমীরকে খাওয়া- 
নোর জন্য ।৯৭ যাক সে কথা। আমর! বরং তার দেখা দু'একটি সতী 
ঘটনার মুখোমুখি হই। 

পাটনায় থাকাকালীন সতী হতে কৃতসঙ্কল্প এক যুবতীর অকল্পনীয় সাহসিকতা 
নিজ্রের চোখে দেখেছিলেন তিনি। শহরের ভাচ শাসনকর্তার বাইরের ঘরে 
বসে একদিন তিনি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, এমনসময় সেখানে বছর 
বাইশের এক অনিন্দ্যকাস্তি যুবতী এসে হাজির। সতী হবে সে, তাই অঙ্থমতির 
জন্য এসেছে গবর্নরের কাছে। অন্থমতি চাইবার সময় তাঁর গলা একটুও কাপলো। 
না, একটুও বিচলিত মনে হল ন। তাকে । গবর্নর মেয়েটির বূপযৌবন দেখে 
মুগ্ধ হয়ে তাকে তার সঙ্কর্নচ্যত করতে চাইলেন। কিন্তু কোনে] কথায় কোনে 
কাজ তো হলই না, উলটে মেয়েটির জেদ গেল আরে] বেড়ে। মেয়েটিকে তিনি 
বললেন, “আগ্তনে পোড়ার যন্ত্রণা কি ভীষণ তা! কি তুমি জান.".আগুনে কি 
তোমার ভয় নেই? মেয়েটি উত্তর করল, “না আগুনকে আমি ভয় করি না? 
আপনি একটা! জলস্ত প্রর্দীপ এখানে আনার আদেশ দিন, তাহলেই আমি আমার 
কথ প্রমাণ করে দেখাবে |” গবন্নর তার কথ শ্রনে ভয় পেয়ে আর তার সঙ্গে 
কথা বাড়াতে চাইলেন না। রেগে-মেগে তাকে বললেন, 'জাহান্মে যাও তুমি ।, 

কয়েকজন তরুণ অমাত্য কিন্তু মেয়েটির সাহস পরীক্ষা করে দেখার লোভ 
সামলাতে না পেরে গবর্নরের কাছে আগুন আনার অনুমতি চাইল । গবর্ণর 
প্রথমে অনুমতি দিতে না চাইলেও শেষপর্ধস্ত তাদের পেড়াপিড়িতে একটা জলন্ত 
মশাল সেখানে আনার আদেশ দিলেন। জ্বলন্ত মশালটি নিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে 
মেয়েটি দৌড়ে তার সামনে গিয়ে আগুনের শিখায় তার হাতটি মেলে ধরল, মুখে 
বিকৃতির চিহ্নমান্র নেই । কনুই পর্ষস্ত হাতটা এগিয়ে এগিয়ে মেয়েটি আগ্তনে 
পোড়াতে লাগল, অবিলম্বে তা পুড়ে কালে। হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে সমবেত 
সকলে সন্বস্ত হয়ে উঠল, গ্ববর্নরও তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে তার সামনে থেকে 
সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন ।১৮ 

১৬৪৮-এ গোয়ার নিকটবতশ ভেঙ্গারলাতে টাভানিয়ের ৯ দিন কাটান। 
সেখানে অবস্থানকালে একজন হিন্দু মার! গেলে প্রচলিত প্রথানুষায়ী এক গত 
খুঁড়ে মৃতব্যক্তির দাহের সব আয়োজন কর! হয়। ম্বৃতের নিঃসন্তান স্ত্রী স্থানীয় 
শাসনকর্তার কাছ থেকে সতী হবার অনুমতি লাভ করে ব্রাহ্মণ ও আত্মী়দের, 
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সঙ্গে সতী হবার জন্য যাত্রা করে। প্রচলিত প্রথাস্থযায়ী তিনবার চিত৷ প্রদক্ষিণ 
করার সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামে, বামুনর] বুষ্টির হাত থেকে বাচবার জন্য তাড়া 
তাড়ি মেয়েটিকে চিতাকুণ্ডে ফেলে দেয়। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় ধরে এত মুষলধারে 
বৃষ্টি হয় যে আগুন যায় নিভে, মেয়েটির আর সতী হওয়া হয় না। মাবরাত্রিভে 
উঠে মেয়েটি তার এক আত্মীয়ের বাড়ি যায়__সেখানে কয়েকজন ভাচ ও ফাদার 
জএনোন তাকে দেখতে যান। মর্মীস্তিক অবস্থা তার, আগুনে পুড়ে সারা 
শরীর বিকৃত, যন্ত্রণাও অপরিসীম । কিন্তু এত ছুখস্ত্রণাও তাকে সতী হওয়া 
থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। ছুর্দিন পরে সে আবার আত্মীয়দের দ্বার! পরিবৃত 
হয়ে সতী হতে যায়।১৯ 

ভারতে অবস্থানকালে টাভানিয়েরের সঙ্গে একাধিকবার তার স্বদেশীয় পর্যটক 
বানিয়েরের দেখাসাক্ষাৎ হয়। এইপময় তাদের মধ্যে নানাবিষয়ে আলাপ 
আলোচনা হয়, এর মধ্যে সতীপ্রসঙ্গ ছিল কি? জানি না। তবে এটুকু 
বলতে পারি, টাভানিয়েরের মতে বাণিয়েরও তার ভ্রমণকাহিনীতে সতীপ্রথার 
ব্যাপক ও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন । অনেক সতী ঘটনার প্রত্যক্ষদশর্খ তিনি । 
কোথাও দেখেছেন সতীর অন্রুলনীয় সাহস ও মানসিক শক্তি, কোথাও-বা ভয়ে 
অর্ধস্বত ১২ বছরের বালিকার সহমরণের মর্মাস্তিক দৃশ্ত । জনৈক বন্ধুপত্বীকে কি 
কৌশলে তিনি সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করেন তার বর্ণনাটি তুলে ধরছি। 

ঘানেশমন্দ খানের হেড কেরানী বেণীদাস ছিলেন বানিয়েরের বন্ধু। বছর 
ছুই ধরে ক্ষয়রোগাক্রান্ত বেণীদাসের চিকিৎসাও করেন তিনি । বেণীদাস ম্বারা 
যাবার সঙ্গে-সঙ্গে তার স্ত্রী সহমৃতা৷ হবার সঙ্কল্ল ঘোষণা করেন। তার বন্ধুর্দের 
অনেকে দানেশমন্দ খানের কর্মচারী । আগার অন্থরোধে তার! বিধবাটিকে দতী 
হওয়া থেকে বিরত করার নানা চেষ্টা করে। তার] তাকে বলে, তার সঙ্কল্র 
খুবই সাধু ও প্রশংসনীয়, এর ফলে তার সম্মান ও বংশগৌরব অনেক বেড়ে যাবে। 
কিন্ত ঘিনি তো মা, কাজেই তার ছোট ছেলেমেয়েদের কথাও তাঁকে চিস্তা করতে 
হবে, তাদের এভাবে পরিত্যাগ করাটা নিষ্ঠুরতার সামিল। পতিপ্রেমের চেয়ে 
অসহায় সম্তানের কল্যাণচিন্ত| তাঁর কাছে এখন বড় হুওয় উচিত। 

কোনে! কথা, কোনো যুক্তিতেই বিধবাটি কর্ণপাত করে না । তখন আগার 
অহ্থরোধে পরিবারের পুরোনো বধু হিসাবে বানিয়ের গেলেন সেখানে, ঘরে ঢুকে 
দেখেন বীভৎস এক দৃশ্য । বেণীদাসের মৃতদেহ ঘিরে সাত-আটটা কদাকার বুড়ি, 
"আর চার-পাচট] বুড়ো বামুন উত্তেজিতভাবে মাঝেমাঝে প্রাণপণ চিৎকার করছে, 
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বুক চাপড়াচ্ছে। মৃত স্বামীর পায়ের কাছে বিধবাঁটি বসে-_চুল আলুালু, মুখ 
শতকনো। চোখের জল শুকিয়ে গেছে, জলজল করছে তা। অন্যান্তদের সঙ্গে 
তিনিও বিকটভাবে চিৎকার করে সমানে বুক চাপড়াচ্ছেন। হট্টগোল একটু 
থামলে বানিয়ের এ দলের কাছাকাছি গিয়ে বিধবাটিকে শাস্তস্বরে বললেন, “আপা 
আমাকে এখানে আসতে অচ্ছরোধ করেছেন। তিনি বলেছেন, আপনি যদি 
আপনার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন, তাহলে তিনি আপনার দুই ছেলের জন্ম মাসিক 
দু*ক্রাউন করে ভাতার ব্যবস্থা করে দেবেন। ইচ্ছে করলে আমরা আপনাকে 
জোর করে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে ও যারা আপনাকে এ ব্যাপারে 
উসকানি দিচ্ছে, তাদের শান্তি দিতেও পারি। কিন্তু তা নাকরে আমরা 
আপনার কাছেই আবেদন জানাচ্ছি। আপনার আত্মীয়পরিজনর] সবাই চান, 
সম্তানের মুখ চেয়ে আপনি আপনার সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। আপনি মা, কাছেই 
সত না হলে কেউ আপনাকে ভীরু বলবে না, নিঃসস্তান বিধবার মতো লাঞ্ছনা 
গঞ্নাও আপনাকে ভোগ করতে হবে না।” একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন 
বানিয়ের বেশ কয়েকবার। কিন্তু বিধবাটির তরফ থেকে কোনো সাড়াশব 
নেই। শেষে বানিয়েরের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, “যদি 
আমাকে সতী হতে না দেওয়া হয়, তাহলে আমি দেয়ালে মাখা কুটে মরবো।” 
মনে হল, তার ওপর যেন কোনো প্রেতাত্মা ভর করেছে! বানিয়ের তখন 
ক্ুদ্ধভাবে তাকে বললেন, “আপনি মা না ডাইনি ! বেশ আপনার যা ইচ্ছে তাই 
করুন! কিন্তু তার আগে ছেলেদের ডেকে তাদের গল! কেটে আপনার স্বামীর 
চিতায় ফেলে দিন। নাহলে তার। ন! খেয়ে উপোস করে মরবে, আমি এখনই 
দানেশমন্দ খার কাছে গিয়ে তাদের ভাতা নামগ্তুর করার ব্যবস্থা করছি । 
এত জোরের সঙ্গে কখাগুলে! বলায় প্রত্যাশিত ফল ফলল। বেণীদাসের স্ত্রী 
আর একটি কথাও না বলে দুই হাটুর মধ্য মুখ ঢাকলেন। ঘরে উপস্থিত বৃদ্ধা 
ও ব্রাক্ষণেরা ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বানিয়ের দেখলেন, 
বিধবাটিকে এখন তার বন্ধুবান্ধবদের হাতে অনেকটা নিশ্চিত্বমনে ছেড়ে যাওয়। 
যায়। তাই তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঘরমুখো চললেন । 

সন্ধার সময় দানেশমন্দ খানের কাছে সব ঘটনা জানাবার জন্য যাবার পথে, 
বিধবাটির জনৈক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা । তিনি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খবর 
ধিলেন, বেণী্দাসের সংকার হয়ে গেছে, এবং তার স্ত্রা সহমরংণর সঙ্কল্প ত্যাগ 
করেছেন ২০ 
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বানিয়ের বুদ্ধি খাটিয়ে মেয়েটিকে নিবৃত্ত করতে পেরেছিলেন । কিন্তু বুদ্ধির 
সাহায্যে নয়, বলপ্রয়োগে সতী হতে উদ্ভত একটি মেয়েকে চিতার সামনে থেকে 
ফিরিয়ে এনেছিলেন নিকোলাই মাহুচী। 

ঘটনাকাল ১৭শ শতাব্দীর যাঁটের দশক । আগ্রাক় থাকাকালীন একদিন 
তিনি ঘোড়ায় চড়ে একজন আর্মানিয়ান যুবকের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে দেখেন, 
একটি হিন্দু মেয়ে সতী হৰার জন্য চিতা প্রদক্ষিণ করছে। ঘোড়ার শব্দ 
শুনে মেয়েটি তাদের পানে চোখ তুলে তাকাল-সে কি আতি তার চোখে 
মুখে_যেন বলছে, বাচাও, আমাকে তোমরা বাচাও। সঙ্গী যুবকটি তাকে 
জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে তাকে আমি সাহায্য 
করব কিনা । তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে সঙগে-সঙ্গে তরোয়াল বার করে আমরা 
আমার্দের অন্ুচরদের নিয়ে 'মার মার; করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম । ব্যাপার দেখে 
ভয় পেয়ে বামুনরা মেয়েটিকে অরক্ষিত রেখেই পালাল । আর্মানিয়ান যুবকটি 
গিয়ে মেয়েটির হাত ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে গিয়ে তাকে ঘোড়ার পিঠে বসাল ! 
্রীষ্টান করে পরে সে মেয়েটিকে বিয়েও করে। পরবর্তীকালে মান্চী খন 
ক্থরাট দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দেখেন, মেয়েটি তার ছেলেকে নিয়ে সেখানে 
ঘরকন্7া করছে। তাকে বাঁচানোর জন্য সে মান্ছচীকে অনেক ধন্যবাদ ও 
দেয় (২৯ 

ভেনিসের লোক মাুচী, দীর্ঘদিন এদেশে থেকে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চর 
করেছিলেন। ভারতে তাকে কখনও দেখি দারার সৈন্যবাহিনীতে ৮* টাকা 
বেতনভোগী সৈনিক হিসাবে, আবার কখনও চিকিৎসকের বেশে । মোগল 
সাআাজ্যের যে বিবরণ তিনি রেখে গেছেন তা থেকে বুঝতে পারি ইতিহাসের 
ফাকে-ফাকে গালগন্প মেশাতে তিনি ছিলেন ওত্তা?, আর মাঝে-মাঝেই 
অন্ঠের বণিত বিষয়কে বেমালুম নিজের চোখে দেখ! বলে চালিয়ে দিতে তার 
জুড়ে নেই। তার লেখায় তিনি একটি অদ্ভুত সতী ঘটন বর্ণনা করেছেন। 
ঘটনাটি আগে বলে নিই, মন্তব্য পরে। 

ঘুরতে-ঘুরতে কাশিমবাজার থেকে মাহ্ুচী রাজমহলের পথ ধরেন, সেখানে 
'অনেকবার দেখা সত্বেও একটি হিন্দু মেয়ের সতী হুওয়1 দেখার জন্য অপেক্ষা 
করেন। 

ঘটনাটি বিচিন্প, মেয়েটি তার প্রতিবেশি এক [মুসলমান ] যুবকের প্রেষে 
পড়ে। যুবকটি পেশায় দূরজি, সেতার বাজায় ভাল। স্বামীকে সরিয়ে দিলে 
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তারা বিয়ে করে ঘর বাঁধতে পারবে, এই ভরপায়, মেয়েটি তার স্বামীকে 
বিষপ্রয়োগ করে। বিষপ্রয়োগ করেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি তার প্রেমিকের 
কাছে গিয়ে ঘটনাটি বলে, তাকে বিয়ে করার পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথ৷ ম্বরণ 
করিয়ে দেয়। মেয়েটি বলে, চল, এখনই এই মুহূর্তে আমরা এখান থেকে 
পালাই, সামান্য দেরি করলে সাধারণ সৌজন্তবশত আমাকে আমার স্বামীর 
সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে।” যুবকটি দেখল মহ] বিপদ। এর সঙ্গে নিজেকে 
জড়ালে অনর্থক ঝামেলা, বিপদও ঘটতে পারে। তাই সাত-পীচ বলে মানেমানে 
মে সরে পড়ল। যুবকটির বিশ্বাসঘাতকতায় একটুও বিচলিত না হয়ে মেয়েটি 
সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়ে বলল, স্বামীর আকন্মিক সৃত্যুতে 
সে গভীর শোকাহত, সতী হবে সে। 

স্তনে তো তারা মহা খুশি, হবারই কথা কারণ এর ফলে তাদের 
বংশমর্ধাদ1 যাবে বেড়ে। উৎসাহ সহকারে তাড়াতাড়ি একটি কু প্রস্তত করে, 
কাঠ দিয়ে তা পূর্ণ করে ম্বৃতদেহটি তাতে স্থাপন করে অগ্নিসংযোগ কর] হুল। 
এসব আয়োজন শেষ হলে মেয়েটি কুণ্ডের চতুপ্দিক প্রদক্ষিণ করে তার 
আত্মীয়বন্ধুদের আলিঙ্গন করে শেষ বিদায় নিতে লাগল। অনুষ্ঠানক্ষেত্রে 
সমবেত দর্শকদের মধ্যে সেই যুবকটিও ছিল। মেয়েটি কু প্রদক্ষিণ করতে 
করতে তার কাছাকাছি গিয়ে গল! থেকে সোনার শেকলের মতো! একটি গয়ন। 
খুলে যুবকটির গলায় পরিয়ে অমানুষিক শক্তিতে হিডহিড করে টানতে টানতে 
তাকে দ্ধ জলস্ত অগ্রিকৃণ্ডে ঝাঁপ দেয়।২২ 

এখন প্রশ্ন, সত্যিই কি এমন কোনে! ঘটন! মাহচী রাজমহলে নিজের 
চোখে দেখেছিলেন? আমাদের উত্তর--না। আসলে ঠিক অনুরূপ একটি 
ঘটনা বর্ণনা করেছেন বাণিয়ের ।২৩ ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী তিনি না হলেও, 
বহুল প্রচলিত এই সতী-্ঘটনাটি সেকালে ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে ইউরোপেও 
প্রচারিত হওয়ায় ও সেকালে লোকে ঘটনাটি সত্য বলেই মনে করায় ভিনি 
এটিকে তার বইতে স্থান দেন। বানিয়ের বণিত ঘটনাটিই মানুচী নিজের 
চোখে দেখা বলে চালিয়েছেন। এ অভ্যাস মান্ছচীর ভালোরকম ছিল। 
মাঙ্থচীর বই-এর ইংরেজি অন্থবাদূক ও সম্পাদক উইলিয়ম আরভিন তার 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ অতি মূল্যবান ভূমিকায় জানিয়েছেন, মান্ুচী বানিয়েরকে অনেক 
-স্বাযসগায় আক্ষরিকভাবে কপি করেছেন £ *751021015 176 75১8385860 
86271618000 ৪৫ ] 00801 অ1) 00৪ জোওে 0681 100 006 88776 
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আলোচ্য ঘটনাটি তারই একটি প্রমাণ। তবে এই ঘটনাটি সেষুগে মুখেমুখে 
যে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায়, আলেকজাগ্ডার 
হ্যামিণ্টন প্রায় অনুরূপ একটি কাহিনী লোকমুখে শুনে তার বই-এ স্থান 
দিয়েছেন। তবে হাষিণ্টন বণিত কাহিনীটিতে যুবকটি প্রাকৃবিবাহ জীবনেই 
মেয়েটিকে বঞ্চনা! করে, এরপর মেয়েটির স্বামীর স্বাভাবিকভাবেই মৃত হয়, 
চিতারোহনের সময় শেষবিদায়ের ছলে মেয়েটি তার পূর্ববঞ্চনার শোধ নেম ।২? 


1৩ ॥ 


খরস্টপূর্ব যুগ থেকেই ভারতবর্ষের মেয়েরা দলেদলে গিয়ে সতী হয়েছে__তাতে 
কোনে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ষে প্রধা, যার শিকার হয়েছে অনংখ্য নারী 
-_-এর জন্ম হল কেন, ভারতবর্ষে তার মূলই বা কেন এত বিস্তৃত হল। উত্তরটা 
সহজ নয় জানি, তবু চেষ্টা করলে আলোর সন্ধান হয়তে] মিলতে পারে। 

সতীপ্রধার উৎসসন্ধানে যাত্রা করে কেউ কেউ (যেমন ডিডোরাস 
সিকুলাই, সামুয়েল পারচেঞ্জ বা আল্েকজাগার হ্যামিণ্টন ) ভারতীয় নারাদের 
ওপর অকারণ কলঙ্কের বোবা চাপিয়েছেন। এইসব লেখকদের মতে সতীপ্রথার 
জন্মের পেছনে আছে নারীর বিশ্বাসঘাতকতা । অভিজাত পরিবারের মেয়েরা 
বিষপ্রয়োগে স্বামীকে হত্যা করত বলে, স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকে সহমরণে যেতে 
হবে - এই বিধান প্রচলিত হয়। কারণ, এরফলে, নিজেদের স্বার্থেই নারীর! 
পুরুষকে বাচিয়ে রাখবে। 

ভারতীয় নারীদের পতিপ্রেম, বিশ্বস্ততা প্রবার্বাক্যের মতো । তার 
হ।মেশ। বিষপগ্রয়োগে স্বামীকে হত্যা করত বলে সহমরণের রীতি প্রচলিত হয়, 
একব] বিশ্বাস কর। কঠিন | এরকম ধারণার কোনো ভিত্তি আছে বলে ফ্রেঞ্চ 
মিশনরি জে. এ. ছুবাস মনে করতেন ন1। সতীগ্রথার জন্মের এই ব্যাখ্যার 
অবাস্তবতাও সহজেই চোখে পড়ে। বরাবরই সতীপ্রথা ছিল এচ্ছিক। 
্বামীর মৃত্যুর পর সতী হওয়া ন! হওয়1 ছিল মেয়েদের ইচ্ছাধীন। খিষপ্রয়োগের 


১৬ 


হাত থেকে অসহায় (1) ম্বামীদের রক্ষা! করার জন্ত সত্যই যদি এই প্রথার জন্ম 
হয়ে থাকত, তাহলে এ প্রথ1 এচ্ছিক হতে পারত কি ?২৬ 

ভিন্নরূপ অনুমান করেছেন জেমস টড | দক্ষগৃহে স্বামীর অপমানে ক্ষুনধ 
সতীর দেহত্যাগের মধ্যে এই প্রথার আদিরূপ লক্ষ্য করে তিনি সিঙ্ধাস্ত 
করেছেন, 46002.16 1700)01901017) 01061916076) -011£177800 160 006 
3000)45501:5191106 528/25, 213 আা৪৪ 500900010, 6০ 211 (15096 199.610125 
70 2.00190 01019 0106 28036 501917010 0101600 06 006 5151016 
0:681101) ২৭ তার এই সিদ্ধান্ত অবশ্তই যুক্তিগ্রাহ নয়। 

আসলে পুরুষপ্রধান সমাজ নারীকে সেবাদাসীর বেশি কিছু ভাবতে পারে 
নি। তাই কলঙ্ক আরোপ করে বলেছে, বিশ্বাস করে৷ না নারীকে, তারা 
কামনার দাস, মিথ্যার অবতার, হৃদয় তার্দের নেকড়ে বাঘের মতো, আত্মা 
বলে তাদ্দের কিছু নেই, কাজেই ভালে চাও তো নারীকে শ্রশানঘটের ন্যায় 
পরিত্যাগ কর। শুধু আমাদের দেশে নয়, প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় 
সর্বত্রই নারীর মূল্য নামমাত্র । তাই স্ত্ী-হত্যা একসময় সারা পৃথিবীতেই 
পুরুষের সৎ-কীতির নিদর্শন হিসাবে বর্তমান ছিল! স্কাপ্ডিনেভিয়ায়, প্রাচীন 
মিশরে, টঙ্গো, ফিজি, মাওরিও এবং অন্যান্য আফ্রিকান সম্প্রদায়ে, রেড 
ইত্ডিয়ান এবং ল্লাবদের মধ্যে এ-প্রথা অপরিচিত ছিল না। হেরোডেটাস-এর 
লেখ! খেকেই বোঝা যায়, প্রাচীন গ্রীসেও এ-ধরনের প্রথার প্রচন্ন ছিল। 
চীনেও এ-প্রথ। ছিল বহুল প্রচলিত । চীনাসমাজে বিধবাবিবাহ মোটেই সমাদৃত 
ছিল না, বরং স্বামীর মৃত্যুর পর যেসব মেয়ে আত্মবিসর্জন দিত, রাজাদেশে 
তাদের সম্মানে তোরণঘার ( পাই লাউ বা পাই ফাং) নিথিত হত। চীনদেশে 
সাধারণত বিষপানে, গলায় ফাস লাগিয়ে, ছুরিকাঘাতে বা জলে ডুবে বিধবারা 
আত্মবিসর্জন দিত, কম হলেও ছুস্চারজন সহমৃতাও হত ।২৮ জাপানেও এ প্রথা 
একেবারে অপরিচিত ছিল না। চতুর্দশ-পঞ্চদশ ও ঘোড়শ শতাব্দীতে ডাইনি 
অপবাদ দিয়ে স্ত্রী-হত্যা ইউরোপে ব্যাপক আকার নেয়। জার্মানি, ইটালি, 
ফান্স সর্বত্র মেয়েরা এর শিকার হয়। ভাইনি অপবাদ মাথায় নিয়ে কত 
অসহায় মেয়েকে যে পুড়ে মরতে হয়েছে তার কোনে! ঠিকঠিকানা নেই । হাত- 
পা বেঁধে ডাইনি বলে মেয়েদের জলে ফেলে দেওর। হত। ১৮৩৬-এও ভানজিগের 
কাছে এ ধরনের ঘটন। ঘটে ।২৯ বালি, স্থমাত্রা, কথোজ, জাভা, নেপাল ইত্যাদি 
অঞ্চলেও স্ত্রীর আত্মবিসর্জন হামেশা ঘটত। ভারতেও কোনো রাজা বা 
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সতী. ২ 


রাজপুরুষের মৃত্যু হলে শয়ে-শয়ে নারীকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হত। 
নারীর মূল্য সমাজে কত কম ছিল তারই প্রমাণ বীভৎস - অকল্পনীয় এইসব 
কাণ্ড । 

আমাদের মনে হয়, সভীপ্রথার জম্মের পেছনে আছে পুরুষাধিকারের 
ঘোধণ1-_“নারী পুরুষের সম্পত্তি”_-তাদের কোন স্বাতন্ত্য নেই, সকল বিষয়েই 
তার! পুরুষের অধীন, কাজেই তাকে যথেচ্ছ ভোগদথল করার অধিকার আছে 
পুরুষের । চিরজীবন নারী তারই থাকবে, শুধু তাই নয়, পরলোকেও তাকে 
তার সঙ্গী হতে হবে। জীবনে-মরণে নারী শুধু দামী । যে কোনে মূল্যে তাই 
তাঁকে শারীরিক-শুচিতা৷ রক্ষা করে চলতে হবে। আর এই শুচিতা রক্ষার 
জন্ত প্রয়োজনে নারীকে চিতায় গিয়ে উঠতে হুবে। বলা যায়, 4৮ 15 006 
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01061) 1১5 00০2 2120. 50৫016৮.৩০ নারী সম্পর্কে এবংবিধ মনোভাবের 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরিমসমাজের পরলোক-বিষয়ক ধারণ1। আদিম সামাজিক 
মান্য বিশ্বাস করত, মৃত্যুর পবও জীবনের স্থখভোগ থাকে অব্যাহত, এবং সেই 
কারণে মানুষের স্ত্রী ও অন্যান্য বস্তগত প্রয়োজন কোনোদিনই ফুরোয় না। তাই 
দেখতে পাই, যখন কোনে! হিন্দু রাজা মার] যেত, তখন পরলোকে তার স্থখের 
খোরাক গোগানোর জন্য তার সঙ্গে পুড়ে মরতে বাধ্য হত অসংখ্য স্ত্রী, রক্ষিতা, 
দাসদাসী, খোজা ও অন্যান্য ভীবজন্ত। ভারতবর্ষের হিন্দু রাজাদের সঙ্গে 
তাদের পত্তীদের সহমরণে যেতেই হয়, এক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনে 
যূল্য নেই_-একখ। একাদশ শতাবীর স্প্রসিদ্ধ পর্যটক আল বেরুনী লিখে 
গেছেন। শুধু ভারতে নয়, ভাবতের বাইরেও অভিজাত পরিবারে কোনো- 
না-কোনোরপে এ-প্রথা ছিল। তবে প্রাচীন যুগে নিছক অভিজাত পরিবারেই 
এ প্রথ। সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়।৩১ স্বামীর চিতায় বিবাহিতা পত্বীর 
আত্মবিসর্জন কালক্রমে ভারতীয়সমাজে লশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পায় ভিন্নকারণে। 

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে মেঘ ঘনিয়ে এলে বিদেশিদের 
লোলুপ দৃষ্টি পড়ে ভারতব্ধের দ্রিকে। শুরু হয় একের পর এক বিদেশি আক্রমণ। 
ভারতের ধনধান সম্পদ লুহ্িত ও অসহায় নারীদের অত্যাচারিত হওয়া হয়ে পড়ে 
1নত্যকার ব্যাপার। বিশেষকরে, যারা বিধবা, অসহায়, তার্দের ক্ষেত্রে সমস্যাটা 
আরো প্রকট হয়ে ওঠে। সম্ভবত তখন থেকেই অত্যাচারীর হাত থেকে নারীর 
মথাদ1 রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় ত্বামীর চিতায় তাদের আত্মাহুতি সমাজের সর্বস্তরে 
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প্রচলিত হয়। সামাজিক প্রয়োজনে সমাজপতিরা একে স্বীকার করে নেয় 
স্বামীর মৃত্যুর পর শোকবিহ্বল অপহায় রমণী অনেকসময়ই ভবিষ্যৎ লাঞ্ছন] ও 
পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে অব্যহতি পাবার জন্যই স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে 
লাগল। এমনকি প্রবাসে স্বামীর মৃত্যু হলে মেয়ের! স্বামীর ব্যবহৃত কোনো 
দ্রব্যাদি নিয়ে অঙ্যৃতা হতে লাগল! লোকে অন্ত্রমের সঙ্গে মেয়েদের এই 
শ্বেচ্ছামৃত্যু দেখত, দেখে অভিভূত হত, রাতারাতি তাদের দেবীর আসনে 
বসাত। কালক্রমে এই প্রথা সমাজে গভীর ছাপ ফেলে, ভারতীয় নারীদের 
মধ্যে সতীসংক্কার গডে ওঠে, অনেকক্ষেত্রে এই প্রথা হয়ে ওঠে বংশাহুক্রমিক | 
অর্ধাচীন শাস্ত্কাররা তখন সামাজিক প্রয়োজনে উদ্ভুত এই প্রথার ওপর ধর্মীয় 
"ও নৈতিক যূল্য আরোপ করে এর উচ্চ মহিমা কীর্ভন করতে থাকেন। 
পুরোহিত-তন্ত্র নিক্জেদের স্বার্থে স্বামী-স্ত্রীর জন্ম-জন্মাস্তবরের সম্পর্ক এই ধারণাকে 
ধর্মীয় আবরণে ধীরে ধীরে নারীর মধ্যে সঞ্চারিত করার ফলে এর প্রচলনও 
তয়ে ওঠে ব্যাপক । কালক্রমে এই প্রথার মধ্যে নানারকম বিকৃতি প্রবেশ করে। 
এই 'প্রথাৰ সুযোগ নিষে ব্যক্তিগত ্বার্থসিদ্ধির জন্য ত*চারটি ক্ষেত্রে মেয়েদের 
৪পর বলপ্রয়োগ পরন্ত করা হতে থাকে । 

সামাজিক প্রয়োজনে যে পরার জন্ম, তার রূপের মধ্যেও ছিল বিভিন্নতা । 
ামীর সঙ্গে স্ত্রী একচিতায় পুড়ে মরলে তার নাম সহমরণ। কিন্তু স্বামীর 
দৃত্যুকালে স্ত্রী য্দি কাছে না থাকে বা তার সতী হবার কোনো বাঁধা থাকে 
(গর্ভ, অন্থস্থতা ইত্যাদি কারণে), তাহলে পরে সে আলা। চিতায় শ্বামীর ব্যবহৃত 
কোনো জিনিস নিয়ে সতী হত। এর না অন্ুমরণ। কত বিচিত্র জিনিস 
নিয়েই যে যেরেরা অনুযৃতা হত তার ঠিক নেই-_চটি জুতো, কাপড়, হুকো, 
স্বামীর লেখা চিঠি, কুষ্ঠি, স্বামীর ব্যবহৃত ধর্মগ্রন্থ, বাঁধানো দাত, ভাত খাবার 
থালা, দোয়াতদান, বটুকা, ছাতা, লাঠি -কত নাম করব। ন্বপ্নে স্বামীর মৃত্যু 
'আশঙ্ক। করেও কোনো কোনে। মেয়ে সতী হত। স্বামীর ভূত দেখে সতী 
হবার ঘটনাও বিরল নয়। ১৮২৩-এ জৌনপুরে গণেশিয়৷ নামে এক ক্রাঙ্ষণ 
মহিলা তার অন্থুপস্থিত স্বামীর ভূত দেঁখে সে মৃত এই বিষয়ে নিশ্চিত ধারণ 
করে সতী হয়।৩২ গাজিপুর জেলায় অনেক মেয়ে সি'ছর কৌটে। নিয়ে অহ্থমরণে 
ষেত। মারাঠী মেয়েদের মধো আবার মৃত শ্বামীর অঙ্ঈি নিয়ে অহুমরণে যাবার 
রেওয়াজ ছিল। বোথাই-এ দক্ষিণ কোঙ্কন অঞ্চলের মেয়েরা! অন্ুমরণে যাবার 
সময় অনেকসময় মৃত স্বামীর অন্করূপ একটি চালের মূতি গঠন করে তার সঙ্গে 
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পুড়ে মরত। এই প্রথার নাম 'পলাশবুদি।,৩৩ ব্রাহ্মণ মেয়েরা অবস্ত এই প্রথা 
পালন করতে পারত না। বলে রাখি, শতকরা! ৯৮ জন মেয়েই সহমৃতা হুত, 
একজন কি দুজন হত অন্ুমৃতা। শান্্রমতেই ব্রাহ্গণীর অচ্ুমরণ আবার নিষিদ্ধ। 

শুধু সহমরণ বা অন্ুমরণই নয়, সতীপ্রথারই আর একটি রূপান্তর সহসমাধি। 
এই প্রথামতে৷ মৃত স্বামীর সঙ্গে তাদের জীবিত স্ত্রীকে সমাধিস্থ করা হত ॥ 
দক্ষিণ ভারতে একটি কুণ্ড খনন করে তাতে মৃত স্বামীর সঙ্গে মেয়েরা সহসমাধিস্থ 
হত। বাংলাদেশেও যোগী সম্প্রদায়ের মেয়েরা এই প্রথা পালন করত। ত্রিপুরা 
অঞ্চলে এই প্রথার বেশ চল ছিল। 

সতীপ্রথা ভারতের অঞ্চলবিশেষে অল্পবিস্তর প্রচলিত হলেও ভারতেব 
বিভিন্ন অঞ্চলের মেষেরা সতী হবার সময় ভিন্ন ভিন্ন রীতি অন্ুসরণ করত। 
বাংলার মেয়েরা সতী হবার জন্য যে অনুষ্ঠান পালন করত সেটা! একনজবে 
দেখে নেওয়া যাক £ 

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে একট ছোট আমের 
ডাল হাতে নিয়ে শবের কাছে গিয়ে বসে পডে। নাপিত এসে তখন তার 
হাত-পা দেয় আলতায় রাঙিয়ে। নান করে মেয়েটি নতুন কাপড পরে। 
মাথার চুল এলে! কবে ছুটে চিরুণী দিয়ে তাকে সামনের দিক দিয়ে ছুপাশে 
বিছিয়ে দেয়। এইসব প্রস্ততির মধ্যে বিচিত্র স্থুরে অবিরাম বাগ বাজে। যা! 
শুনে লোকে বোঝে কেউ সতী হতে যাচ্ছে-_-সারা গ্রামেব মানুষ সেখানে 
জমায়েত হতে থাকে । সতীর ছেলে অনুষ্ঠানের সব জিনিসপত্র একত্রিত করে। 
ছেলে না থাকলে তার কোনে। আত্মীয়, তাও না থাকলে এমবের ভার পডে 
গ্রামের মাতব্বরের ওপর । অতিমাত্রায় দাহ পদার্থের সাহায্যে চিত! প্রস্তত 
হলে অনুষ্ঠানের ব্রাক্ষণ সতীর কাছে গিয়ে তাকে নিষ্িষ্ট মস্ত্রোচ্চারণ করায়। 
হাতে জল নিয়ে সে আচমন করে, সঙ্কল্পের পুনরাবৃত্তি করে সতী প্রার্থনা করে, 
চতুর্দশ ইন্দ্রের রাজত্বের সমান বা তার মাথায় যত চুল, ততদিন সে যেন স্বর্গে 
স্বামীন্থখ ভোগ করতে পারে ; স্বর্গের নর্ভকীরা তার ও তার স্বামীর জন্ত 
চতুশি ইন্দ্রের রাজত্বকাল পর্যস্ত যেন অপেক্ষা করে, এবং তাঁর এই পুণ্যকর্ষের জন্য 
তার পিতামাতা ও স্বামীর পূর্বপুরুষরা যেন স্বর্গে যায়। মন্ত্রোচ্চারণের পর সে 
গায়ের অলঙ্কার এক এক করে খুলে তার আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে 
ছু'হাতে বাঁধে লাল স্থতো, চুলে দেয় নতুন চিরুণী, কপালে পরে মি'ছুরের টিপ। 
বসন-প্রান্তে বেঁধে নেয় কিছু খই আর কড়ি। একদিকে যখন সতী প্রস্তত হচ্ছে 
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চিতারোহণের জন্, অন্যর্দিকে তখন শবদেহটিকে ্নান করিয়ে তা ঘ্বৃতচচিত করে 
মন্ত্রোচ্চারণ করার পর তাকে নতুন বস্ত্রে সক্ষ্িত করা হয়। ম্বৃতের পুত্র তার 
পিতার উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করে একমুঠো খই উৎসর্গ করে। চিতায় শবদেহটি 
স্থাপন করার পর সতী সাতবার (ব1 তিনবার) চিত) প্রদক্ষিণ করে। করার সময় 
সমবেত দর্শকদের মধ্যে বমনপ্রান্তের খই ও কডিগুলি ছড়িয়ে দেয়। লোকে 
কাভাকাড়ি করে তা! সংগ্রহ করে এই আশা নিয়ে যে তা রোগ সারাবে (মায়েরা 
তাদের রুগ্ন ছেলের গলায় এই কভির মাল! ঝুলিয়ে দিতেন ), সাতবার (বা 
তিনবার ) চিতা প্রদক্ষিণ করার পর সতী চিতারোহণ করে-_একটি ছোট বাক্সে 
আলতা ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস তার পাশে রাখা হয়। ছেলে তার বাবার 
মুখাগ্নি করার সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি চিতার বিভিন্ন অংশে অগ্রিমংযোগ করে। 
ধ্বনি ওঠে “হরিবোল”। ভন্মাবশেষ গঙ্গায় বিসজিত হয়। দাহস্থান প্রচুর জলে 
ধোবার পর মৃতের সন্তান তার বাবা-মার নামে পিগুদান করে। স্ত্রী স্বামীর 
সহমত হলেও তাদের শ্রাদ্ধ কিন্তু হত পৃথকভাবে ।৩* 

উডভিস্তায় এই উপলক্ষে একটি গর্ত খনন করে মুতদেহটি সেখানে রেখে 
অগ্নিসংযোগ করার পর স্্ী এতে ঝাঁপ দ্িত। উড়িস্তার পুবী জেলায় আবার 
বিচিত্র এক রাঁতি অনন্ত হত। অগ্নিকুণ্ডে স্ত্রী ঝাঁপ দেবার পর দেহছুটি সম্পূর্ণ 
ভম্মীভূত হবার আগে (তাদের সনাক্ত করা যায় এমন অবস্থায়) ত। প্রজ্লিত 
কুপ্ড থেকে তুলে কুগ্ডের ধারে ছুটি পৃথক চিতায় দাহকার্ধ সম্পন্ন কর। হত। 
কোনটি বাবা আর কোনটি মার ভম্মাবশেষ ছেলে যাতে তা! চিনতে পারে, এবং 
তার সামান্য অংশ রক্ষা করে যথাসময়ে যাতে গজায় বিসর্জন দিতে পারে-_ 
সেজন্যই নাকি এই রীতি ।৩৫ 

সতীপ্রথাকে ভারতীয় সমাজ যে সন্রমের চোখে দেখত তা৷ নিয়ে বিশেষ মত- 
ভে্ব নেই। সতীর আশীর্বার্দের জন্য মানুষ থাকত উদগ্রীব, তার নিক্ষিপ্ত 
কড়িকে মনে করত পরম পবিভ্র। কিন্তু এমনও হয়েছে, লোকের পাওন। মাত্র 
চার আন! পয়স! না মিটিয়ে কারোর পক্ষে সতী হওয়া আটকে যাচ্ছিল। বিশ্বাস 


হচ্ছে না? শুল্নন তবে-__ 
[ ১৮১৯-এ ] এক স্ত্রী সহমরণ করিতে উদ্তা৷ হুইয়1 গঙ্জাতীয়ে বসিয়াছিন 


তাহার জালানের কাষ্ঠ এক দোকান হুইতে খরিদ করিয়া আনিয়াছিল সে 
দোকানীর কাষ্ঠের দরুণ চারি আন! বাঁকী ছিল তও্প্রযুক্ত সে দোকানী আসিয়া 
কহিল যাবৎ চারি আনা ন৷ দিবা তাবৎ আমি সহমরণে যাইতে দিব না। 


১ 


এই বিরোধে আধঘন্টা কালক্ষেপণ হইল। সেন্ত্রী অত্যন্ত ছুঃখিতা হুইয়া? 
চিৎকার করিতে লাগিল ও কহিল যে আমাকে তলোয়ার দিয় খুন কর কিহস্বা 
অগ্য প্রকাঁরে মারিয়া ফেল কিন্তু বিলম্ব করিও না । পরে এ চারি আনা তাহাকে 
দিয়! এ বিবাদ মিটাইলে সে স্্বীকে চিতারোহুণ করাইল ও সে অনায়াসে সত। 
হুইল ১৩৬ 

দৌোকানীকে তার পান চার আনা পয়স। ধিনি মিটিয়ে দিয়েছিলেন, তার 
বদান্যতা সন্দেহাতীত ! কিন্তু এই 'বদান্ত ব্যক্তিটি যদি সেই মুহূর্তে এই 
বদান্যতাটুকু না দেখাতেন, তাহলে একট] জীবন হয়তো! রক্ষা পেলেও পেতে 
পারত। 

একটি মেয়ের জীবনের দ্রাম কত? জানি না। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করেন, 
যুগে যুগে যেনব মেয়ে সহ্মৃতা। হয়েছে__তারা কি সবাই আক্ষরিক অর্থে “সতী”, 
_ সবাই কি পতিব্রতা, একনিষ্ট, তাদের স্বামী-প্রেম কি সত)ই ছিল দৃষ্টাস্তস্থল 1 


২ 


২। “সতী বা অসতী তোমাতে বিদ্দিত, 


১৮০২-এর কাছাকাছি সময়ে এক সম্পন্ন কায়স্থ মারা গেলে শেষকৃত্যের জন্য 
তাকে কাশীপুরের গঙ্গাতীরে নিয়ে আসা হয়। সঙ্গে সতী হবার দাবিদার 
ছুটি মেয়ে-_একজন মৃতের স্ত্রী, অন্যজন রক্ষিতা । 

বউটির বয়স বছর ১৪। স্বামী তার অন্টের প্রতি আসক্ত, একথা এতদিন 
লোকমুখে সে শুনে আপছিল। শ্শানে এসে জীবনে প্রথমবার সে তার 
প্রতিদ্বন্িনীকে দেখল। রাগে তার সর্বাঙ্গ জলে উঠল। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ 
না করে মৃছুন্বরে সে সেই ভিন্নজাতীয়। মেয়েটিকে বলল, “তুমি এখানে কি করতে 
এসেছ ? তুমি আমার স্বামীর সঙ্গে থাকতে তা জানি, কিন্ত তবু স্বামীর সঙ্গে 
স্বর্গে বাস করার সৌভাগা আমারই প্রাপ্য। যর্দিও তিনি একদিনের জন্যও 
আমার সঙ্গে থাকেন নি, আমাকে ভালোওবাসতেন না__তবু আমি তাঁকে 
ভালোবাসতাম গভীরভাবে ।* মেয়েটিকে কথা বলার অবকাশ না দিয়ে বউটি 
বলেই চলল, “যদি তুমি তার সহগমন করতে চাও--এসো তাহলে একসঙ্গে 
আমর সতী হই, নাহলে তৃমি ফিরে যাও, আমাকে সতী হতে দাও 

কৌতৃহল-বিশেষকরে মেয়েদের মধো বড প্রবল। তাই শ্শানের সেই 
পরিবেশে দাড়িয়েও বউটি মেয়েটির কাছে জানতে চাইল, “আচ্ছা উনি তোমাকে 
কি-কি দিয়ে গেছেন ?” 

“তেমন আর কি, নগদ ২৫টা টাক? আর কিছু কাপড়চোপড় । 

'মাত্র এই, এইমাত্র 1 বউটি তো অবাক। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে সে 
তাকে আরও ২৫টাকা আর কাপড়চোপড দ্রিল। ভাবটা--এসব তো পেলে, 
এখন বিদায় হও। সারাজীবন তো৷ কিছুই পাই নি-_এখন আমার সতী হবার 
শেষ সাধটুকূতে বাদ সেধো না । 

বউটির পানে চেয়ে মেয়েটির কি মনে হল জানি না। কিন্তসে তার পথ 
থেকে সরে দাড়াল। 

এইসব কথা চলার পর বামূনর1 অনুষ্ঠানের আয়োজন সারতে লাগল 


তি 


'তাডাতাডি। বউটিকে কিছু মিষ্টি খেতে দিলে সে তা খেতে অন্বীকার করে 
বলে, "আগ্তন ছাড়া আর কিছুই আমি খাব না, আর তাই খেতেই তো আমি 
এখানে এসেছি।+ বলে রাখা ভালো বাংলায় সতীর প্রচলিত আর এক নাম 
“আগুনখাকী।, 

এসময় ঘনমেঘে আকাশ হল কালো, সেইসঙ্গে নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি । কয়েকজন 
বলল, বৃষ্টি থাম। পর্যস্ত অপেক্ষা করা যাক। কিন্ত বউটি অতসময় অপেক্ষা 
কবতে রাজি নয়, সে তার্দের তাঁডাতাড়ি করতে বলল । 

এরমধ্যে এক বামূন এসে বউটির কাছে কেঁদে পল, “মা তুমি আমার 
ভাইকে দয়া কর।, কিব্যাপার? জানা গেল, বউটির স্বামীর কাছে খণের 
্ায়ে বামুনের এক ভাই জেলে গেছে, তাই দে ছটে এসেছে-_-যদ্দি সতী-ম| তার 
ভাইকে দয়া করেন। বউটি তাকে নিরাশ করল না। লিখিত আদেশের নীচে 
টিপছাপ দিয়ে সব ব্যবস্থাকে পাকা করে দিল। 

নদীতীর আর চিতার কাছের অনুষ্ঠান শেষ হলে, বউটি চিতার ওপর শুয়ে 
স্বামীর মাথার নীচে একহাত আর বুকের ওপর আর একহাত দিয়ে তাকে 
জড়িয়ে ধরল-_এই অবস্থায় তাদের দুজনকে বাধা হল। চিতা জালানোর 
সময়ে আবার বৃষ্টি এল মুষলধারে | চিতায় আগুন প্রায় ছিল না বললেই হয়, 
তা শুধু বউটির কাপড আর চুল স্পর্শ করেছিল, আধঘন্টা ধরে এইরকম 
ধিকিধিকি করে আগুন জলল-_বউটি কিন্তু একইভাবে চিতায় শুয়ে রইল--যেন 
পরমনিশ্চিন্তে সে ঘুমোচ্ছে। শেষপর্যস্ত বৃষ্টি থামলে কয়েক লহমায় আগুন 
তাকে গ্রাস করল। 

সমবেত লোকজন সতী দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ধন্ত-ধন্য করতে লাগল। 
প্রতিদ্বন্দীর গ্রতি বউটির সহদয়তা, খণবদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া, অকৃতজ্ঞ শ্বামীর 
প্রতি গভীর ভালোবাসা, আর তার শান্ত সহিষ্্তার সঙ্গে অগ্রিপ্রবেশের কথা 
সবাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল । মেয়েটি অন্যের সঙ্গে সহবাস 
করত এমন কানাঘুষো। শোনা ঘায়-_কিন্ত চিতার ওঠার আগে বউটি দৃঢ়তার 


সঙ্গে তা অস্বীকার করে ।৯ 
এক্ষেত্রে শেষপর্যস্ত অবশ্ঠ রক্ষিতাকে সরিয়ে স্বামীপ্রেমবঞ্চিতা স্ত্রীই চিত্তায় 


উঠে সতীর গৌরব অর্জন করেছিল। কিন্ত মধ্যযুগ থেকেই রক্ষিতারাও 
নিবিবাদে সতী হত। ককুট্রিনীমতম”-এ একাধিক পণ্য নারীর সহম্বতা হবার 
বিবরণ আছে। মধ্যযুগে রক্ষিতার সতী হওয়া এতই সাধারণ ব্যাপার 


৪ 


ছিল যে 'আইন-ই আকবরী”তেও এর উল্লেখ পাই। এতে বলা হয়েছে পূর্বজন্নে 
অন্যন্যোনো মেয়ের স্বামীর সঙ্গে সহবাস করলে এবং তার সঙ্গে সহমৃতা হলে 
শান্তিম্বরূপ তাকে পরজন্মে দাসী হয়ে কাল কাটাতে হবে। এই পাপের 
প্রায়শ্চিততম্বর্ূপ তাকে সারাজীবন পালাক্রমে শৃত্র, বৈশ্ঠ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের 
গৃহে দাসীবৃত্তি করতে হবে ।২ উনিশ শতকেও রক্ষিতার সতী হওয়া এতই 
প্রচলিত ছিল যে ১৮১৭-তে সরকারিভাবে ঘোষণ! করতে হয়, একমাত্র 
পতিব্রত ধর্মপত্বীই সতী হবার অধিকারী, রক্ষিতা বা ব্যভিচারিণী স্ত্রীর সে 
অধিকার নেই। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্ধের অগস্ট মাস নাগার্দ কলকাতার সম্ত্রান্ত 
হিন্দু অধিবাসীর্দের পক্ষ থেকে গবর্ণর জেনারেলকে অমানবিক সভীপ্রথার বিরুদ্ধে 
যে আবেদনপত্র দেওয়। হয়, তাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রক্ষিতার সতী হবার 
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সরকারি বিধিনিষেধের পরেও রক্ষিতার সতী হওয়া! বন্ধ হয় নি। মানকুমারের 
ঘটনাটির দিকেই একবার তাকানে যাক | 

বেনারস বিভাগের বুন্দেলখণ্ডের জসপুরা থানায় বংশীধর নামে জনৈক 
কায়স্থের সঙ্গে তার প্রণয়িনী মানকুমার ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮১৮-তে সহমৃতা হয়। 
মানকুমারের বয়স ৫০; বংশীধরের বিয়ে করা বউ নয় মসে-৪ বছর তারা 
একসঙ্গে ছিল এইমাত্র। খবর পেয়ে থানাদার প্রথমে তাকে নিবৃত্ত করার জন্য 
একজন বরকন্দাজ পাঠান, পরে নিজেও সেখানে যান। কিন্তু কিছুতেই কিছু 
হয় না। মানকুমার -বংশীধরের চিতায় উঠে সহমরণে যায়। এই ধরনের 
সহমরণ একে অশাস্ত্রীয়। তার ওপর বেআইনী--কাজেই সব দোঁষ পড়ল 
থানাদারের ঘাড়ে । চাঁকরি থেকে তাকে বরথান্ত করা হল। শুধু তাই নয়, 
কোর্ট তার অপরাধ বিচার করে তাকে ৫০ টাক জরিমানা করল। বেচারা 
থানাদার।9 শাহাবাদ জেলায় ১৬ জুন, ১৮২২-এ বছর ৫*-এর এক মহিল! তার 
ভালোবাসার মানুষের মৃত্যুতে সতী হুয়। বিয়ে না করেও তারা ২৫ বছর 
একত্রে ছিল, বছর দশেকের একটি ছেলেও আছে তাদের । তার ভালোবাসার 
সাঙষকে যেখানে দাহ কর? হয়, সেখানেই সবাই চলে গেলে মে পুড়ে মরে ।৫ 


চু] 


কথায় বলে বড় ঘরের বড় কথা। তাদের ব্যাপার-ন্তাপারই আলাগা। 
অনেক অভিজাত পরিবারে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সহমরণে যাক বা না-ষাক, তাব 
রক্ষিতাদের যেতে হত। না হলে অভিজাত্য বজায় থাকবে কেমন করে 
উড়িয্যায় কোনে। অভিজাত ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার রক্ষিতাদের তার সঙ্গে 
সহমৃতা হতেই হত।৬ গুজরাটেও তাই। রাজার সঙ্গে শয়ে-শয়ে মেয়ের পুডে 
মরার ঘটনা ১৫ শতাব্দীর পর্যটক নিকোল। কর্টি লক্ষ্য করেছিলেন। ১৬শ 
শতাববীর পর্যটক বারবোস বিজয়নগরের এক একজন রাজার সঙ্গে ৪০/৫০০ 
জনের পুড়ে মরার কথা লিখে গেছেন।৭ ১৮১৭-য় নেপালের এক রাজার সঙ্গে 
তার ১৬ বছরের স্থন্দরী রানী, একজন রক্ষিতা ও পাঁচজন দাসী সহগমন 
করে।” 

ব্যাপারটা মাঝেমাঝে বীভত্সতার চরমে পৌছত। ১৮৪৪-এ রাজা 
স্থচেত সিং-এর মৃত্যুতে ৩১০ জন মেয়েকে ( এদের মধ্যে ১* জন তার স্ত্রী; 
বাকি ৩০০ জন হারেমের রক্ষিতা) পুভে মরতে হয়। এদের মধ্যে ১৫* জন 
রামনগরে, কয়েকজন লাহোরে, আর কয়েকজন জন্মূতে পুড়ে মরে ।৯ এইসব 
নরপতিদের পাশব ক্ষুধা যেন মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থেকে দলেদ্লে অসহায় 
মেয়েকে চিতায় পুড়িয়ে মারত। 

অনেকক্ষেত্রে আবার রক্ষিত ও দাসীর! প্রভুর সঙ্গে একচিতায় মরার" 
“সৌভাগ্যটুকুও” পেত না। তাদের পুড়ে মরতে হত অন্যচিতায়। 

দাসদেরও অনেকসময় প্রভূর সহমরণে যেতে হত। সতীর পুরুষসংস্করণ আর 
কি! এমনকি খোজারাও রেহাই পেত না। কলহন তার “রাজতরঙ্গিপী'তে 
একটি বেড়ালের কথা লিখেছেন যে তার প্রভু রাজ স্থশলার বিয়োগব্যথা সহ 
করতে না পেরে অগ্রিগ্রবেশ করে। 

শুধু রক্ষিতাই নয়, যে স্ত্রী শ্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত না থেকে অন্যপুরুষের 
প্রমোদসজিনী হয়েছে, এমন মেয়েও অনেকসময় স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে সতী 
হত! ম্বামীর মৃত্যুর পর যে মেয়ে অন্ত পুরুষের সঙ্গে বসবাস করেছে, কখনো 
কখনে৷ পরে হঠাৎ স্বামীপ্রেমে ভগমগ হয়ে সেও অন্থুম্বতা হয়ে বসত । জৌনপুরের 
উদ্দাসীয়ার কথাই ধরা বাক । 

ভোল! চামারের বউ উর্দাসীয়া। স্বামী মারা যাবার বছর সাতেক পরে 
€মে, ১৮২২-এ ভোলার ব্যবহৃত একটা থাল। বুকে নিয়ে হঠাৎ সে সতী হুল ॥ 
কিন্তু উদ্দাসীয়া কি সত্যিই সতী? কোথায়? ভোলার মৃতার বছর ছুই পর 


১৬ 


থেকে দে অন্য একজনের সঙ্গে বসবাস করেছে দীর্ঘ পাঁচ বছর। কিন্তু সে হঠাঁৎ 
সতীই বা হল কেন? উদ্দাসীয়ার মনে কি অন্থশোচন1 জেগেছিল, নাকি 
ঝৌঁকের মাথায় সে আত্মাহুতি দেয় ?১০ 

উদ্দালীয়ার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায়, বেরিলি বিভাগের হিমনীর 
কথা। ১৮২৫-এর ৩০ অগস্ট হিমনী তার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী সেথুল হাজামের 
সঙ্গে সতী হয়। ১৭৯৫-এ তার প্রথম স্বামী জয়কিষণ যখন মার। যায় তখন ১ 
ছেলে, ১ মেয়ে তার। এর বছর তিনেক পরে সে তার দেওর সেথুলকে বিষ্বে 
করে- পাঁচটি ছেলেমেয়েও হয় তাদের । তার মুখাগ্রি করে তার প্রথম স্বামীর 
ছেলে পরমা।১১ হিমনী কি-সতী না অসতী? নাকি দ্বিজ-সতী? 

এতো মন্দের ভালো । কিন্তু একবার ভাবুন তো সেই স্বামীর কথা, যাকে 
নিজের চোখে দেখতে হয়েছে তার স্্ী উপপতির গলা জড়িয়ে সহমত হচ্ছে! 
বেরিলির জালালাবাদ থানার শিবনিয়ার কথ প্রসঙ্গত এসে যায়। 

শিবনিয়া তার জীবনের ৩০টি বছর পার করে অবশেষে ,সতী হল। বিষে 
তার অনেকর্দিন আগেই হয়েছিল, কিন্তু স্বামীর ঘর ন। করে সে অন্য একজনের 
সঙ্গে বসবাস করত। তার ভালোবাসার লোকটি মার। গেলে, সে তার সঙ্গে 
সহমরণে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু গ্রামের জমিদার তার সঙ্কল্পে বাদ 
সেধে চৌকিদারকে দিয়ে স্থানীয় থানায় খবর পাঠায় । শিবনিয়! সহমত] হবার 
আগেই চৌকিদার ফিরে এসে জানায়, খবর সে যথাস্থানে পৌছে দিয়েছে। 
দারোগাবারু থানায় নেই, অন্থত্র গেছেন তান্তেব ব্যাপারে । মোহরার আছে 
-খবর পেয়ে সেই আসছে । কিন্তু সে এসে পৌছনোর আগেই শিবনিয়া 
আত্মবিসর্জন দেয়। মোহরার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায়নি- এই কর্তব্যচ্যুতির 
জন্য তাকে ডিসমিস কর] হয়।১২ 

এর চেয়েও চাঞ্চল্যকর একটি খবর প্রকাশ করে কলকাতার কাগজ “জন 
বুল'। খবরটি স্বামীর হাতে নিহত উপপতির সঙ্গে নেপালের জনৈক মহিলার 
সহম্ৃতা হবার | 

কেউ-কেউ আবার ভালোবাসার লোকের মৃত্যুতে অঙ্্মৃতা হত। যেমনটি 
হয়েছিল কানপুর জেলার ঝিঠুরের মানকোড়িয়া। মানকোড়িয়। পুরুম আহীরের 
ধর্মপত্বী | কিন্ত তার চালচলন মনোমত না হওয়ায়, পুরুম তাকে ত্যাগ করে । সে 
তখন লায়েক সিং নামে এক রাঞ্জপুতের সঙ্গে বসবাস করতে থাকে । ১৮১৯-এ 
লায়েক মিং যখন মারা যায়, মানকোড়িয়া। তখন যৌবনের শেষপ্রান্তে। শোকশুক 


চি, 


মানকোড়িয়া এ ঘটনাঁব বছরখানেক পরে ১৫ অগস্ট, ১৮২০-তে তার ভালবাসার 
মানুষ লায়েক সিং-এব অন্ুগন্নন করে ।১৪ যাকে ভালোবেসে শ্বামীর ঘর সে 
ছেড়েছিল, ৩৫ বছব বয়সে তাবই শ্বতিতে নিজেকে উৎসর্গ করল সে। 

এ পর্যন্ত যাদেব কথা বললাম, তাদেব সম্পর্ক মূলত “প্রেম-ভালোবাসার ।' 
সে প্রেম কখনও বৈধ, কখনও অবৈধ । কখনও তা সমাজের চোখে প্রশংসনীয়, 
কখনও নিন্দনীয় । কিন্তু সম্পর্ক যেখানে নিছক “টান-ভালোবাসার, সেখানেও 
মেয়েরা সতী হয়েছে__কখনও ছেলের চিতায় মা, কখনও ভাই-এর চিতায় 


বোন। 

পাগ্তাৰ আর রাজস্থানে যেঘব মা ছেলের সঙ্গে পুভে মরতেন, তাদের বল? 
হত 'মা-সতী?। সমাজে এদের আসন ছিল খুব উচুতে। ভ্টনারায়ণ তার 
“বেণীলংহাবে' জনৈক কীবমাতার কথা বলেছেন, যিনি পুত্র যুদ্ধে হত হয়েছে 
শুনে রক্তবন্থ পবিধান করে পুত্রেব সঙ্গে চিতারোহন কবেন। ছেলের চিতায় 
মায়ের আত্ুবিসর্জনের একটি ঘটন। ১৮২২-এর গাঞ্জিপুর জেলার সেকেন্দরাপুর 
থানায় ঘটেছিল। নিমধুব তেওয়ারির স্ত্রী হোলাসী তার স্বামী মারা যাবার 
১৬ বছর পরে ৭ বছর বয়সে ১৩ নভেম্বর, ১৮২২-এ ছেলের সঙ্গে সহম্বতা হন। 
হোলাসীর ভাঁই তাকে নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করেও বার্থ হন। ঘটনাটি 
সম্পর্কে নিগামৎ আদালত মন্তব্য করে, “সতীর চেষে এটাকে শোকজনিত 
সাধাবণ আত্মহত্যার ঘটন1 বলাই শ্রেয়।১৫ এই জেলাতেই ২৮ ৯.১৮২৬-এ 
অস্থনাসী নামে ৩৫ বছরেব এক বাঁজপুত মহিলা তাব ৯ বছরের ছেলের সঙ্গে 
সহম্বতা হন। 

বোনেবা যে অনেকসময় ভায়ের সঙ্গে সহমরণে যেত--আগেই তা বলে 
এসেছি। ভাই-এর চিতায় বোনেব আত্মবিনর্জনেব একটি চাঞ্চলাকর ঘটনা 
১৮২২-এ পাটনা বিভাগের সারনে ঘটেছিল । ঘটনাট! খুলেই বলি। 

জগমোহন পাণ্ডে নামে জনৈক ব্রাহ্মণ মারা গেলে তার বাব! দিগ্বর পুত্রবধূ 
নমিবাকে তার বাপের বাড়ি থেকে আনতে যায়। আনার পথে শ্বামীর মৃত্যু- 
সংবাদ তাকে জানিয়ে, পথের মাঝে হঠাৎ দিগন্বর তাকে বলে, “তুমি এখানে 
একটু অপেক্ষা কর, একঘণ্টার মধ্যে আমি ফিরে আসছি।, এই অবকাশে 
নপিবা কিছু শুকনো ভালপাঁল। যোগাড় করে আত্মবিসর্জন দেয়। থানাদার 
আর কি করবে, সেতো কোনো খবরই পাঁয় নি। খবর নিয়ে দেখা যায়, 
নলিবার স্বামী জগমোহন গোঁরক্ষপুরে মার! গেছে, তার্দের কোনো ছেলেপুলে 


৮ 


নেই, নসিব! গর্ভবতীও নয়। নসিবার আত্মবিসর্জনৈর পেছনে দ্িগন্বরের হাত 
আছে সন্দেহে তার ওপর সমনজারি করা হয়। তান্তের পর এই অভিযোগ 
থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হলেও, অন্য একটি বিচিত্র অভিযোগে তাকে গোরক্ষ- 
পুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চালান দেওয়া হয়। 

জান। যায়, অচ্ছাধি নামে জগমোহনের এক বোন গোরক্ষপুরের পুরসানি 
গ্রামে তার ভাই-এর চিতায় সহগমন করেছে । আর এ ঘটনার নাটের গুরু 


তাদের বাব! দ্দিগন্বর 
ঘটনাটি সম্পর্কে সরকারি-ভাঙ্তে বল। হয়, অচ্ছাধির আত্মবিসর্জন আইনত 


সতী-ঘটন। নয়, আত্মহত্যার ঘটনামাত্র। তবে এক্ষেত্রে আত্মহত্যার ধরণটা 
অভিনব । জগমোহনের সঙ্গে তার স্ত্রীর বদলে বৌন সহমুত। হয়। জগমোহন- 
অচ্ছাধির বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ, যে সে নিজহাতে নিজের ছেলে-মেয়ের চিতা 
প্রস্তুত করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে । বিচারে তার ৭ বছর জেল হয় ।১৬ 

ধিগম্বরের কি শাস্তি হয়েছিল, তার চেয়ে অনেকবেশি উল্লেখযোগ্য জগ- 
মোহনের বোনই নয়, আরও অনেক বোনই ভায়ের চিতায় পুড়ে মরত-_ 
ঘটনাটা মনে রাখার মতো । ভায়ের সঙ্গে সহমৃতা হবার অনুমতি না পেয়ে 
১৩৮.১৮২৪-এ বেরিলির পাহারানপুরে গুর্জা নামে একটি বছর ৩০-এর মেয়ে 
স্বামী মার! যাবার ১২ বছর পরে অনুমৃতা হয়। ঘটনাটি বিচিত্র। অগস্ট 
মাসের গোড়ার দিকে সাহারানপুরে তার ভাই সদাহ্থথ অন্স্থ খবর পেয়ে গুর্জা 
তাকে দেখতে যায়। সেখানে অবস্থানকালে সদাস্খ মারা গেলে সে তার ভাই- 
এর সে সহমৃতা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে সাহারানপুরের 
কোটালকে তাকে নিবৃত্ত করার আদেশ দেওয়া হয়। ঘটনার দিন দশেক পরে 
গুর্জার শ্বশুর নাথুয়া কোর্টে এক আবেদন করে বলেন, তার পুত্রবধূ ১০ দিন ধরে 
অনশনে-_সে তার ন্বামীর কিছু স্থৃতি বুকে নিয়ে সতী হতেচায় তারই অশ্মতি 
চেয়ে এই আবেদন। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের পঞ্ডিতর্দের নিয়ে মেয়েটির বাড়িতে 
গিয়ে তাকে নিবুতত করার সবরকম চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সঙ্কল্পে সে অবিচল 
দেখে পণ্ডিত বলেন, এতে শাস্ত্রে কোনে। নিষেধ নেই। তখন তাকে জাওলাপুর 
থানার কনখল শহরে তার স্বামীর স্বৃতিচিহ্ন নিয়ে সতী হতে অনুমতি দেওয়া 
হয়-_-ঘনাকালে থানার মোহরার উপস্থিত ছিল।১৭ কার জন্য গুর্জা সতী ছল-_ 
স্বামী নাভাই? 

মা-"বানের সঙ্গে সম্পর্ক তে। গভীর ভালোবাসার । কিন্তু যার সজে কোনো 


জী 


সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি, আলাপ-পরিচয় তো৷ দূরের কথা, এমন লোকের সঙ্গেও 
মেয়ের! সহমত! হত। আর এ ধরনের একটি ঘটনা আমাদের কাছের শহর 
চন্দননগরেই থটেছিল। ১৮১৮-র শেষদিকে এখানে একটি তরুণী তার ভাবী 
স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দেয় । 

চন্দননগরেরই একটি তরুণের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের সব ঠিকঠাক । বিয়ের 
ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায় তরুণটি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে কয়েকঘণ্টার মধ্যে মারা 
যায়। মেয়েটি এই খবর পেয়েই ঘোষণা করল, সে তার ভাবী-ম্বামীর সঙ্গে 
সহমরণে যাবে ! শুরু হল ব্যাপারটির শাস্্রীয়তা নিয়ে মেয়েটির আত্ীয়ম্বজন ও 
বামুনদের মধ্যে দীর্ঘ বাদান্থবাদ। 

বিয়ের নির্দিষ্ট দিনে শীখ বাঁজল না, কেউ উলুও দিল না, মেয়েটির সি খিও 
উঠল না রাঙা হয়ে। আম্মীয়বন্ধুদের নীরব বেদনার মধ্যে মেয়েটি গঙ্গার তীরে 
গেল। উছ্জীবনে যার ঘর সে করতে পারল না পরজীবনে তার ঘর করার 
বাসন] নিয়েই হয়তো সে তার ভাবী-ম্বামীর চিতায় উঠে সহমৃতা হল ।১৮ 
কিংব! হয়তো বিয়ের ঠিক আগের দিন তার ভাবী বর মারা যাওয়ায়, লোকের 
চোখে অপয়! হয়ে ওঠার লক্্া থেকে ঝাচার জন্যই সে সতী হয়। সতী না হয়ে 
মেয়েটি আর কি করতে পারত--আর কোনোদিনই তার বিয়ে হয়া তখনকার 
বাঙালিসমাজে সভ্ভব ছিল না। আর তাই না-সধবা, না-বিধবা, না-কুমারী 
হয়ে চিরদিন বাপ-ভায়ের গলগ্রহ হতে ন। চাওয়ার জন্যই, সে বোধহম্ব ভাবী- 
স্বামীর চিতায় গিয়ে ওঠে। এই একটি ক্ষেত্রে নয়, আরো অনেকক্ষেত্রেই 
ভাবী-ন্বামীর মৃত্যুতে মেয়েরা সহমরণে যেত। ১৮২১-এ শাহাবাদ জেলায় 
বাটচিলি নামে ১২ বছরের একটি মেয়েকে তার ভাবী-স্বামীর মহগমন করতে 
দেখি ।১৯ শাহাবাদের ধলগ! থানায় ১৪.৫.১৮২৬-এ লখিয়া নামে একটি 
৯ বছরের মেয়ে তার ভাবী-ম্বামীর মৃত্যুতে সতী হয়। মেয়েটির কাকা 
চিতায় অগ্নিসংযোগ করায় তাকে অভিযুক্ত করা হয়-_বিচাঁরে তাকে ৩ বছরের 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় ২০ 

কেবল কি হিন্দু মেয়েরা, মুসলমান মেয়েবাও অনেকসময় সতী হত। 
মুলমান রমণী স্বামীর সঙ্গে সহসমাধিস্থ হয়েছে, এমন ঘটনার কথা শোন! 
যায়।২৯ এংনকি মুসলমানকে পোড়ানো হয়েছে, আর তার স্ত্রী তার সঙ্গে 
সতী হয়েছে, এমন ঘটনাও নাকি ঘটত। একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা 
প্রসঙ্গত বলে নিই। বেনারস বিভাগের বুন্দেলখণ্ডে ১৮২৮-এর নভেম্বর মাসে 


৩৪ 


একজন হিন্দু কয়েদী জেল হাসপাতালে মারা গেলে একজন মুসলমান রমণী 
তার সঙ্গে সহমৃতা হবার ইচ্ছ? প্রকাশ করে ৮0৫ ৪5 1১1:6৮৪065 ৮ড 
0146 0 006 20006 1146150:26 01 20000019001 1061 2:6156100 & 
196 1706 17951050521) 19£4119570800154 00 00৩ 02০088580২২ 
প্রসঙ্গত বলে রাখি, বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকে সতীপ্রথাকে সন্ত্রমের 
চোখে দেখত, কেউ-কেউ “সতীদাহে" সক্রিয় অংশ পর্বস্ত গ্রহণ করত। সতী- 
অহুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে যে যোগ দেয়, তা চতুর্দশ শতাব্দীর পর্যটক 
ইবন বতৃতাও লক্ষ্য কবেছিলেন। 

সতী যারা হত, তার! সতী না অসতী এ প্রশ্ন এখনকার মতে! তোলা 
থাক। আমরা বরং দেখি, সতী হতে কারা আসত, কি অবস্থায় ? আমাদের 
আবার ঘটনাস্থলে হাজির হতে হয় 


৩। সতীর জাতি ও বিত 


আলিগড় জেলার ফোমনায় অনেকেই রামভোলকে চিনত। কখনো-নখনো 
মজুরের কাজ করলেও, আসলে ভিক্ষাই তার পেশা । ১৮২৪-এর মে 
মাসে রামভোল মারা গেলে তার বউ ভক্ত বলে বসল, “আমি সতী হব।” 
ভিখারির বউ ভিখারিনী--তারও সতী হবার সথ। থানায় খবর পৌছলে 
কি হবে, দারোগা বাবু তো ছুটিতে, অগত্যা জমার দু'জন বরকন্দাজকে পাঠাল । 
ঘটনাস্থলে তারা সতী না হুবার জন্য ভক্তকে বোঝাচ্ছে, এমনসময় স্থানীয় 
প্রভাবশালী জমিদার ঠাকুর জয়রাম সিং সর্দলবলে সেখানে এসে হাজির । 
সবাই তাটস্থ। 

মেয়েটির কাছে গিয়ে তিনি বললেন, “কেন তুমি সতী হচ্ছ? তোমার 
দিন কেমন করে চলবে এই ভেবে তো? আমি কথা দিচ্ছি, তুমি যদি সতী 
হবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর, আমি তোমাকে টাকা! দেব, তোমার নামে জমি লিখে 
দেব-_যাতে তোমাকে ভবিষ্যতের জন্য ভাবতে না হয়| 

ভক্তর বয়স ৬০-এর ওপর, তার মেয়ের বয়সই ৩০। সারাজীবন সে পেয়েছে 
শুধু লাঞ্ন! আর গঞ্জনা। বিদায়বেলায় এই পৃথিবী ছেডে সে যেতে চায় 
সকলের অন্ত্রম কুড়িয়ে। জীবনে অন্তত একবার সে জয়রাম সিংকে গ্রাহ্য 
করবে না। কোনো কথায় কান না দিয়ে, নিজের হাতে আগুন জ্বেলে চিতায় 
প্রবেশ করল ভক্ত। 

ভিখারিনী সতী হচ্ছে, জমিদারবাবু অসহায় দর্শক 

না, একটিক্ষেত্রে কেন, অনেক-অনেকক্ষেত্রেই ভিখারিনী সতী হয়েছে, 
জনিদারের সব অন্গরোধ-উপরোধ-প্রতিশ্রুতি অগ্রাহা করে। 

আবার ঠিক উল্টোরকম ঘটনারও অভাব ছিল না। জমিদারের বউ নতী 
হচ্ছে মহাধুমধামে। অগণিত মাহুষের ভিড় -আত্মীয়ন্বজন, বন্ধুবান্ধব, গ্রামের 
সব লোক, ঘরের বউ-ঝি সবাই এসেছে সতী দেখতে । সতীমার দর্শন নিয়ে ও 
তার আশীর্বাদ পেয়ে এই মানবজন্মকে সার্থক করতে। 


৩৭ 


এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে বসেন, কোন শ্রেণীর মেয়েদের মধ্ো সতী হবার 
প্রবর্ণতা বেশি, তাহলে তার উত্তর এককথায় দেওয়া শক্ত। ভিখারিনী 
থেকে জমি্ধার-পত্রী, নিরক্ষর কৃষকের স্ত্রী থেকে মধ্যবিত্ত অধ্যাপক-গৃহিণী 
পর্ষস্ত সবাই সতী হয়েছে! অর্থাৎ সতীদ্দের ক্ষেত্রে বয়সের যেমন বাছ-বিচার 
ছিল না, অবস্থারও তেমনি। তবে মোটামুটিভাবে শহরাঞ্চলের সতীর্দের 
অনেকের অবস্থা ভালে! হলেও, গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশই দরিদ্র । 

কারণট! ম্পষ্ট। ইংরেজ আমলের আগে ভারতের গ্রামগুলি ছিল মোটামুটি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ। পল্লী ও নগরের জনসংখ্যার একটা ভারসাম্যও বজায় ছিল। 
জনসংখ্যার প্রায় ৪০% লোক বাস করত নগরে, ৬*% গ্রামে ।২ ইংলগ্ডের 
শিল্পবিপ্লবের ঢেউ এদেশে লাগার পরে অবস্থাটা ঈ্াড়ায় অন্যরকম । ভারতবর্ষকে 
ব্রিটিশ শিল্পবাণিজ্যের কাচামাল সরবরাহের কেন্দ্রে পরিণত করার উদ্দেশ্ট নিয়ে 
ইংরেজ দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের ধ্ংসসাধন করে। বৃত্তিচ্যুত কারুজীবীরা তখন 
জীবিকার জন্য কৃষিকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়। ফলে গ্রামের ভিড় বাড়ে, 
গ্রাম ও নগরের জনসংখ্যায় দেখা দেয় ভারপসামোর অভাব - অবস্থাটা চরমে ওঠে 
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ১৮৭১-এ বাংলায় নগরবাসীর সংখ্যা দাড়ায় মা 
৪-৯৬% | এখানেই শেষ নয়। হাজার-হাজার বৃত্তিচ্যুত কারিগর গ্রামাশয়ী 
হওয়ায় একদিকে অর্থ নৈতিক ভারসাম্য যেমন বিচলিত হল, অন্যর্দিকে জীবন- 
যাত্রার মান হল অবনমিত। ভারতবর্ষ হয়ে উঠল কৃষিপ্রধান দেশ। জমির 
ওপর অত্যধিক চাপ পড়ায় গ্রামগুলি দরিদ্র নিরন্ের ভিড়ে ভরে উঠল। দেশের 
সম্পর্দের বৃহত্তর অংশ শহরাঞ্চলের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হল-_সেখানে 
চলতে লাগল “মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান”, গ্রাম থেকে ভেসে আস নিরব 
মান্ষের আর্তনাদ তার তালভঙ্গ করতে পারেনি । গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রের 
সংখ্যাধিক্যের জন্যই শহরাঞ্চলের সতীদের অনেকের অবস্থা ভালো হলেও, 
গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশই দরিদ্র। হু'একটা উদ্দাহরণ দিলে ব্যাপারটা! আরো! 
স্পষ্ট হবে । 

চাকাম়্ ১৮২২-২৪-এই ৩ বছরে যে ৪৬ জন সতী হয়, তাদের মধ্যে ১৩ 
জন ছাড়া বাকি সবাই উচ্চ বা মধাবিত্ব ঘরের। পক্ষান্তরে একান্তভাবে 
কষিপ্রধান অঞ্চল বাঁখেরগঞ্জে ১৮২২-২৩ -এ যে ২৯ জন স্তী হয়, তার 
বেশিরভাগই নিঃম্ব। ১৮২২-২৩-এ হুগলিতে যে ১৬* জন মেয়ে সতী হয়, তারমধ্যে 
ধনীর সংখ্যা ৪৯, মধ্যবিত্ত ২৯ আর দরিজ্ের সংখ্যা ৭৮। ২১৮২৩-এ কলকাতার 


৩৩ 


সতী ৩ 


শহরতলী অঞ্চলে যে ৪৬ জন সতী হয় তাদের স্বামীদের মাসিক আয়ের যদি 


একনট হিসাব নিই দেখব £ 
২ জনের মাসিক আয় ২** টাকা বা তার বেশি, 
৭ জনের মাসিক আয় - ১** টাকা বা! তার বেশি, 
« জনের মানসিক আয় ৫* টাকা বা তার বেশি, 
৪ জনের মাসিক আয় ২৫ টাকা বা তার বেশি, 
২* জনেব মাসিক আয ১৭ টাকা বা তার বেশি, 
৮ জনের মাসিক আয় ১* টাকার নীচে। 


এই বছবই গাঁজিপুরে যে ৫৫ জন সতী হয়, তাদের অধিকাংশই দরিদ্র 
নিজাম আদালত এ সম্পর্কে মন্তব্য করে 006 £1682021 020 0৫ 056 
10105029005 ৪0724: 00 108৮৪ 016 10) 70901 011000050877095 +৩ বেনারসে 
১৮২২-২৪ এই ৩ বছরে যে ৫১ জন সতী হয়, তার মধ্যে ধনীর সংখ্যা ১৪, 
মধ্যবত্ত ২১ জন, বাকি ১৬ জন দরিদ্র। এর পাশাপাশি পাটন1 বিভাগের 
দরিদ্র গ্রামপ্রধান শাহাবাদ জেলার €(১৮৮১-র সেম্লাস রিপোর্ট অনুযায়ী 
শাহাবাদের ৯৩ €৪% লোক গ্রামবাসী) হিসাব নিলে দেখব, ১৮২৫-এ 
শাহাবাদে যে ২* জন সতী হয়, তার মধ্যে ১৯ জনই গরীব ।9 শহরাঞ্চলের 
চেয়ে গ্রামাঞ্চলেব সতীদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা যে অপেক্ষাকৃত বেশি তা দেখাই 
যাচ্ছে। ১৮২২-এ সরকার সতীপ্রধ! ধনী ও শিক্ষিতদের মধ্যে কতখানি আছে, 
অথব1 শুধু অজ্ঞ ও দরিদ্রদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ জানার গন্য ম্যাজিস্্রেটদের 
প্রতিটি সতীর স্বামীর পেশা ও আধথিক অবস্থা উল্লেখ করতে বলে। অনেক 
ম্যাজিষ্টেট এ নির্দশ যথাযথভাবে পালন না করায় ১৩৭.১৮২৪-এ এক 
সাকুতলারে তাদের আবার তা ম্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। 

সরকারি-ভাধ্য অনুযায়ী দরিদ্র-অজ্ঞরাই বেখি সতী হত। ১৮২৭-এ জন 
পয়েও্ডার তাব বক্তৃতায় দেখান, সভীপ্রথা দরিদ্র ও অজদের মধ্যেই বেশি 
প্রচলিত। সাধাবণভাবে দেখলে মনে হবে, অবস্থাপন্ন পরিবারের চেয়ে 
নিম্নবিতর্দেব মধ্যেই ঘেন এর প্রবণতা বেশি। কিন্তু ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে 
দেখলে দেখব, ধনীর1 সংখ্যালহিষ্, দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশই দরিভ্র। 
গ্রামণ্ডদল চখম দ্াবিদ্রে নিমজ্জিত, অশিক্ষায় সাবা দেশ আচ্ছন্ন - দেশের ৯* 
শতাংশের বশি লোক নিবক্ষর, ইংরেজ শোষণে গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত । 
বক্তব্য আমাদ্েব একটাই। দেশের বৃহত্তর অংশই দরিদ্র ও নিরক্ষর, শিক্ষিত- 


সম্পন্ন ব্যক্তির সংখা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সেই আহ্পাতিক বিচারে 
আমর! বলব, শুধু অজ্ঞ এবং দরিদ্রদের মধ্যেই নয়, শিক্ষিত-সম্পন্ন আলোকপ্রাপ্ত 
মধ্যবিত্ত পরিবারেও সতীপ্রথার রীতিমতো চল ছিল। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে 
পারি, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলিতেই 
মেয়ের] সতী হত সবচেয়ে বেশি, এই অঞ্চলে শিক্ষিতের হারও তুলনামূলকভাবে 
বেশি (১৮৮১-র সেন্সাম রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার মধ্যে কলকাতা, কলকাতার 
শহরতলী, হাওড়া, হুগলি ও ২৪ পরগণাতেই িক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশি ), 
এবং স্বীকার করতেই হবে, ভারতবর্ষে আধুনিকতার স্চনা দেখা দিয়েছিল 
শহর কলকাতা আর তার আশপাশের অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র কবেই । 


অবস্থা ছেড়ে যদি সতীর জাতের বিচার করতে যাই, অনেকেই হয়তো 
চমকে উঠে প্রশ্ন করবেন-সতীর আবার জাত? ভোমের মেয়ে সতী হচ্ছে, 
আর বামুনর! তার পায়ের ধুলোর জন্য কাড়াকাডি করছে এমন ঘটনা গল্প কথা 
নয়। যে মুহূর্তে একজন সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করত, সেই মুহূর্ত থেকে 
লোকের চোখে সে দেবী, ব্রাহ্মণর। পর্যন্ত তার আশীর্বাদ্বভিক্ষু। সতীরদের জাত 
নেই মানি, কিন্ত সতী হবার আগে তার্দের তো একট! জাত ছিল, তারই হিসাব 


নেওয়) যাকৃ। 
১৮২৩-এ বাংলায় যে ৫৭৫ জন সতী হয়, তারমধ্যে- 
ব্রাহ্মণ "7২৩৪ জন, 
ক্ষত্রয় _-_ ৩৫ জন, 
বৈগ্ঠ _- ১৪ জন, 
শ্‌ড্র -- ২৯২ জন।৫ 


হিন্দুদের ব্রাহ্মণ, কায়ন্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য এইভাবে দেখলে ১৮২৬-এ বাংলার 
মোট ৬৩৯ জন সতীর মধ্যে ত্রাঙ্ষণের সংখ্যা ২৫৩, কায়স্তথের ৮৮, বৈগ্যের 
৩৪, অন্যান্তের ২৬৪। এই ৬৩৯ জনের মধ্যে শুধু কলকাতা বিভাগেই ৩৬৮ 
জন সতী হয়। এদের মধ ব্রাক্ষণ ১৫৮ জন, কারস্থ ৫২ জন, বৈদ্য ৯ জন, এ 
ছাড়া অন্তান্ত জাতের মেয়ের সংখা] ১৪৯। এই ১৪৯ জনের মধ্যে আগুরী, 
বাগদী, কুমোর, তেলি, ডোম, কৈবর্ত, গোয়ালা, চাষা, তান্ুলী, তাতী, সোনার, 
কামার, চণ্ডাল, সদগোপ, নাপিত, ছুতোর, কেওরা, গন্ধবেনে, মালী, ধোপা, 
বেনে, বারুই, মুচি, ফোগী, মালাকার, হাড়ি, জেলে, ময়রা, লোহার, পোদ প্রভৃতি 
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বিভিন্ন জাতেব মেয়ে আছে। এদের সবাইকে এককথায় শৃত্র বলা যেতে 
পারে। 

সামগ্রিকভাবে নিম্নবর্ণের মেয়ের! বেশি সতী হলেও, একক জাত হিসাবে 
ব্রাহ্মণ মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি সতী হত, এরপরেই কায়স্থের স্থান। প্রসঙ্গত 
মনে রাখব, বাংলা দেশে উচ্চবর্ণের চেষে তথাকধিত নিষ্ববর্ণের সংখ্যাধিক্য 
(১৮৮১-ব সেন্সাস-রিপোর্ট অন্গযায়ী বাংলায় ব্রাক্ষণ, কায়স্থ, বৈদ্ প্রভৃতি 
তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুব সংখ্যা ১৬৮৭%, জনসংখ্যার বাকি বৃহত্তর অংশই 
তথাকথিত নিয়নবর্ণভূক্ত )৬ সেই আহ্থপাতিক বিচারে উচ্চবর্ণেব মেয়েদের সতী 
হওয়ার সংখ্যাটা মোটেই কম নয। জাতেব ব্যাপারটা! আবার অনেকটা 
অঞ্চলের ওপর নির্তর কবত। যেসব অঞ্চলে তথাকখিত উচ্চবর্ণের বাস তুলনা- 
মূলকভাবে বেশি, সেসব অঞ্চলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ মেয়েরাই বেশি সতী হত। যেমন 
১৮২৫-এ নধীয়ায় যে ৬* জন সতী হয়, তারমধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্য। ৩৭, কায়স্থের 
৮, বৈদ্যের ২। এছাড। তাঁতী, বেনে, গোয়াল, তেলি, সদগোপ, নাপিত, 
সেকরা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের আরো! ১৩ জন মেযে সতী হয়। ২৪ পরগণা ও 
বারাসাতে এই বছব যে ৪৬ জন সতী হয়, তার মধ্যে ২৮ জনই ব্রাহ্মণ, কাযস্থের 
সংখ্যা ১২, বৈছ্যের মাত্র ১। অন্যান্য জাতের সতীর সংখ্যা ৫টি। এই 
বছর বেনারসের ১৭ জন সতীর ১৪ জনই বামুন। ঢাকা, বাখেরগঞ্জ প্রভাতি 
অঞ্চলে বেশকিছু বৈচ্যের বাঁস। এই অঞ্চলে প্রতিবছরই কিছু বৈদ্যমেয়ে সতী 
হুত। ঢাকা শহবে এই বছরে অনুষ্ঠিত ১৮টি সতী ঘটনার মধ্যে ৮ জন ব্রাহ্মণ, 
জন বৈদ্ব, ৩ জন কায়স্থ। ১৮২৫-এ বাখেরগঞ্জের ৬৩ জন সতীর মধ্যে 
ব্রাহ্মণ ১২ জন, কায়স্থ ২২ জন, বৈদ্য ১৫ জন, অন্যান্ত বিভিন্ন জাতের মেয়ের 
সংখ্যা ১৪।৭ 

আবার বাংলাদেশের যে অঞ্চলে শুধু শৃত্র আর শূত্র--সেখানে তথাকথিত 
নিষ্নবর্ণের মেয়েরাই বেশি সংখ্যায় সতী হতে এগিয়ে আসত। জঙ্গলমহলের 
কথাই ধরা যাক। ১৮২৫-এ এখানে যে ৯ জন সতী হয়, তারমধ্যে ১ জম 
্রাঙ্মণের কথা বাদ দিলে বাকি ৮ জনই শৃদ্র। 

আদলে সতী হওয়াট1 কোনো বিশেষ জাতের একচেটিয়া ছিল না। হিন্দু 
শাস্বমতে প্রধান চারটি বর্ণের হিন্দু মেয়ের সতী হতে পারত, এক্ষেত্রে অন্তত 
জাতের প্রশ্বট! খুব একটা গুরুত্ব পেত না। জাতবিচারে অনেকসময়ে আবার 
গোলমালও দেখা দিত। 
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১৮২৮ সালের কথ | ঢাকার অফিসিয়েটিং ম্যাজিস্ট্রেট. তখন মিঃ মরিসন। 
সতীপ্রথার ঘোর বিরোধী তিনি। এইসময় বিক্রমপুরের রামকিশোর স্রীই- 
এর বিধব! তার কাছে সতী হবার অনুমতি প্রার্থনা করলে, তিনি সীই হিন্দুদের 
প্রধান চার বর্ণের অস্তভূর্ত নয় বলে, তাকে সতী হবার অঙন্থমতি দিতে 
অন্বীকার করেন ; এবং তাঁর এলাকায় হিন্দুদের প্রধান চারবর্ণ ছাড়া অন্যদের 
সতী হুওয় নিষিদ্ধ করে দেন। ঢাকা সাকিট কোর্টের দ্বিতীয় জজ ভাবলিউ 
ক্রক্রফট্‌ তার আচরণকে সমর্থন জানান | রামকিশোরের আত্মীয়রা বিষয়টির প্রতি 
উধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, বিষয়টি সম্পর্কে নিজামতের পপ্তিতর্দের 
মতামত চাওয়া হয়। পণ্ডিতর! জানান, সই শূদ্র_ হিন্দুদের প্রধান ৪ বর্ণের 
অন্ততভূত্ত, কাজেই এক্ষেত্রে মেয়েটি সতী হতে পারে । সিদ্ধান্ত মিঃ রিসনকে 
জানানে] হয় । কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্তে সত্তষ্ট হতে না পেরে আবার লেখালিখি 
শুরু করেন, তাকে মদত দিতে থাকেন মিঃ ক্রক্রফট্‌। ইতিমধ্যে মেয়েটি অবশ্ঠু 
তার সতী হবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে। কিন্তু এ ব্যাপারে নিজের্দের অধিকারসীম! 
লঙ্ঘন করায় মিঃ মরিসন ও মিঃ ক্রক্রফট্‌ ভৎ্সিত ও সতকিত হন।৮ 

ত্রাঙ্মণ অথবা বাগদ্ী, কায়স্থ অথব] কৈবর্ত-_যে জাতের মেয়েই সতী হোক 
না কেন, তার] তো শুধু সতীই নয়, তাদের আর একটি পরিচয়-__তারা ম]1। 
কিন্ত কেমন মা? 
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৪। “সতী' তুমি--“মাতা' নহ ? 


যশোরের এক থানায় দারোগাবাবুর কাছে খবর এসে পৌছয় যে, তার 
এলাকায় এক বুদ্ধ ব্যক্তির স্ত্রী সহমত হতে চলেছেন। দারোগাবাবু নিজে 
ঘটনাস্থলে গিয়ে মহিলাটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন, স্বেচ্ছায় তান 
সতী হচ্ছেন। গর্বের সঙ্গে মহিলাটি তাকে জানান, এবারই তার প্রথম সতী 
হওয়। নয়, পূর্বের ৬ জন্মেও তিনি সতী হয়েছেন, এবং এবারও ভাগ্যবলে তা 
হতে চলেছেন। 

চিত গ্রস্তত। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি চিতাঁর দিকে 
এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু কে যেন পিছু ডাকছে “মা-মা' বলে--গলার শ্বর 
কান্নায় বিকৃত। মা জেগে উঠলেন, কে, কে আমায় এমন করে পিছু ডাকে? 
চোখ ফেরালেন তিনি! দেখলেন তীর ছেলেমেয়েদের--জলে ভরা চোখ, 
চোখের তারায় কী আকুতি। মা তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না! 
মহিলাটির হঠাৎ মনে হল, “সত্যিই তো, আমি যদ্দি সতী হুইয.তাহলে এদের 
দেখবে কে? স্ত্রীর কর্তব্যের চেয়ে মার কর্তব্য তে| কম নয়। সহবল্প পাল্টালেন 
তিনি। কোলে টেনে নিলেন আত্মজদের। তাদের ছেড়ে কোথাও গুঁয়িতে, 
কিছু করতে অস্বীকার করলেন। মায়ের কোলে ছেলে-_ছুজনেরই নঃ 
চোখে জল--দেবী হতে তিনি আর চান না। মা হয়েই থাকবেন।১ 

যশোরের এই নাম-না-জান। ম! সম্ভানের টানে ফিরে এসেছিলেন । কিন্তু 
অধিকাংশই ফিরে আমত না। কারণ সতী যারা হত, তাদের বেশির- 
ভাগই এক বা একাধিক পন্তানের জননী। তিনদিনের ছেলের মা থেকে 
৮* বছরের ছেলের মা পর্যস্ত সবাই অল্লানমুখে চিতায় উঠত। ছধের ছেলের 
দিকে না৷ তাকিয়ে মা চিতায় গিয়ে উঠলে, শিশুটিও অযত্বে অবহেলায় 
অনেকসময় অকালমৃত্যুর শিকার হত। ১৮১৩ ্রীস্টাৰে নতী সম্পর্কে প্রচারিত 
সরকারি বিধিনিষেধের অন্ততম এইকারণে ছিল শিশুসস্তানের জননীর সভী 
হওয়! সম্পকিত। 


৮ 


নির্দেশ জার করা হল, কন্ত ঠিক ক'বছরের শিশুসম্তান থাকলে এই 
নির্দেশ কার্ধকরী হবে, সরকারি ঘোষণায় তা প্ইল অন্ুল্লেখিত।" এই নির্দেশ- 
জারির পর সরকারি ঘোষণামতে নিষ্ঠাভরে যার] কর্তব্যপালন করতে চাইল, 
তাদের ভাগ্যে জুটল সরকারি সতর্কবাণী । বর্ধমানের খগডঘোষ থানার দারোগা 
বাবুর কথাই ধর! যাক। 

থগ্ডঘোধের অছ্ুব সিং মারা যাবার পর তার স্ত্রী সহমরণের সঙ্কল্প ঘোষ্ণ। 
করলে যথাগীতি স্থানীয় দারোগা তদন্ত করতে গিয়ে দেখেন, অছুবের ছোট 
ছেলেটির বয়স মাত্র আড়াই বছর হওয়] সত্বেও তাগ স্ত্রী চলেছে নতী হতে। 
ধারোগ]| মেয়েটিকে সতী হবার অন্গমতি তে। দিলেনই না, উপরন্ত নে যাতে 
কোনোক্রমেই দতী হতে ন! পারে, তারজন্য সেখানে ছুজন হিন্দু বরকন্দাজ 
মোতায়েন করলেন । দারোগার কথা ন৷ শুনে এবং বরকন্দাজদের নিষেধ না মেনে 
মেয়েটি তার আত্মীক্ম্বজন ও সমবেত অন্যান্ত দর্শকের সাহায্যে চিতারোহপ করে 
সতী হয়। যার! বরকন্দাজ দুজনকে বাধ! দিয়েছিল এবং মহিলাটির সতী হবার 
ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, তার “মধ্যে ১০ জন পালের গোদ্দাকে 
ম্যাজিস্ট্রেট আটক করেন। বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ডাবলিউ. বি. বেলি ২৮.১০. 
১৮১৩-তে নিঙ্জামৎ আদালতের কাছে জানতে চান, অভিযুক্তদের কি তিনি 
পাকিট কোর্টে বিচারের জন্য চালান দেবেন, নাকি তিনি নিজেই তাদের শান্তি- 
বিধান করবেন? এইসঙ্গে তিনি আরো জানতে চান, কোনো থেয়ের ঠিক 
ক'বছরের শিশুসন্তান থাকলে তার সতী হবার বিরুদ্ধে আইনসম্মত আপত্তি 
উত্থাপন কর যেতে পারে ।২ ৯. ১২. ১৮১৩-তে নিক্জামণৎ আর্ধালতের তরফ 
থেকে মিঃ বেলিকে জানানো হল, ২৯ ৪. ১৮১৩-তে যে সাকু'লার প্রচারিত হয়, 
তার দ্বার! তাকে শিশুসন্তান আছে এই অজুহাতে কাউকে সতী হওয়া থেকে 
নিবৃত্ত করার অধিকার দেওয়] হয় নি। তাই তিনি যেন তার পুলিশ 
অফিসারদের এরকমক্ষেত্ে হস্তক্ষেপ না৷ করার জন্য কঠোর ভাষায় হ শিয়ার 
করে দেন ।৩ 

বেলি সাহেৰ কিন্তু এ উত্তরে সন্তষ্ট না হয়ে ১৮. ১২. ১৮১৩-তে নিজামৎ 
আদালতে ।একটি চিঠি লিখে এক্ষেত্রে নিজের ও পু্সিশের আচরণের যৌক্তিকতা 
সমর্থন করে জানালেন, অন্তত ৪টি ক্ষেত্রে কোলের ছেলে থাকার দরুণ তিনি সতী 
হতে দেননি । খগডঘোষের সতী ঘটনাটি সম্পর্কে যাদের তিনি ধরেছিলেন, তাদের 
জমিনে মুক্তি দিলেও দারোগাদের ই'শিয়ার করে দিতে অন্বীকার করে শিশু- 


৩৯ 


সস্তানের মার সম্ভী হওয়া সম্পকিত বিধিনিষেধের আরও বিস্তৃত ও শ্পষ্ট 
বিশ্লেষণ চান।৪ 

সরকার অগত্যা বিষয়টি নিয়ে নিজামৎ আদালতের শরণাপন্ন হলেন। 
অল্পদিনের মধ্যে নিজামৎ স্থস্পষ্টভাবে বিষয়টি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ কবে 
বললেন, যে মায়েদের ৩ বছরের কমবয়সী শিশুসস্তান আছে এবং অন্যের সাহায্য 
ছাড়া যেসব বাচ্চার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, তাদের মায়ের সতী হওয়! চলবে না। 
১৮১৫-তে এ-বিষয়ক এক সরকারি আদেশে বল! হল, যাদের ৩ বছরের কমবয়সী 
শিশুসস্তান আছে, তাদেব শিশুসম্তানকে ভরণপোষণের দায়িত্ব যদি কেউ নেয়, 
তবেই লে সতী হতে পারবে। দায়িত্ব নেব-__মুখে এ কথা বললেই হবে না, 
স্ট্যাম্প কাগজে বীতিমতো। তা লিখে দিতে হবে। এ বিষয়ক “ফর্ম অব 
এনগেজমেণ্ট” কেমন হবে, তারও নমুন ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে পাঠানো হয়। 

এরপর িশুসম্তানকে রেখে যাবা সতী হত, তার্দের আত্মীয়দের কেউ না 
কেউ রীতিসম্মতভাবে শিশুব দায়িত্ব নিত- পুলিশ রিপোর্ট থেকে তা দেখা যায়। 

অবশ্য এরপ্ররেও কোলের ছেলে বেখে অনেকেই বিধিনিষেধের ধার না ধেরে 
সতী হত। যেমনটি হয়েছিল গাজিপুরের কামালপুব থানার ভাগীরথী। 

গর্ভবতী থাকার জন্য ভাগীবথী তাব স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে পারে নি। 
ত্বামী মাব] যাবার মাস তিনেক বাদে একটি সস্তান প্রসব করার ৩ দিন পরেই 
সে গিয়ে সতী হয়। ছেলেমেয়ে তাব ৩টি | বডটি ৮ বছরের, মেজোটি ৫ বছরের, 
কোলেরটি ৩ দিনের । অবতার দাস নামে তার এক আত্মীয় তাকে সতী হতে 
সাহায্য করায়, তার ওপব কোর্ট থেকে সমনজারি কর! হয়। অবশ্ঠ ১০০ টাকা 
জামিনে সে ছাডা পায়। ভাগীরণীর 'ভাই-বউ বণ্ডে সই করে তার ছেলেমেয়েদের 
দেখাশোনার দায়িত্ব নেয়। জানি না, ভাগীরথী কেমন মা, সতী হবার 
উত্তেজনায় ৩ দিনের শিশ্সস্তানের মুখ পর্যস্ত সে চায়নি। ভাগীরধীর মতো! মা 
কম হলেও বিরল নয় । ২৬. ৬. ১৮২৪-এ কটক বিভাগের তাহেজপুরে হদ্বেবী 
নামে ৩* বছরের জনৈক মহিল! তার ২১ দিনের শিশু সন্তানকে রেখে সতী হয়। 
২/৪ মাসেব বাচ্চাকে রেখে অনেক মা-ই সতী হত। এইসব ছুধের শিশুকে রেখে 
যেসব মা সতী হত, তাদের সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের সমশ্যাটাও কম মানবিক 
ছিল না। অনেবক্ষেত্রে মা সতী হবার পর, ছুধের ছেলে অযত্বে অবহেলায় 
বার] পর্যন্ত ষেত। ১৮২২-এ গোরক্ষপুর জেলার পরোয়ান! থানায় এ ধরনের 
একটি মর্মাস্তিক ঘটন] ঘটে । 
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স্থন] নামে বছর পচিশের এক ত্রাঙ্মণী ৬ মাসের এক সস্তানকে রেখে ৮. ৬. 
১৮২২-এ সতী হয় । ম। সতী হবার অল্পদিনের মধ্যে মা-হারা ছেলেটি অযত্রে- 
অনাহারে মার] যায়। সনার সতী হওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তিকে 
আটক করে কোর্ট অব লাফিটে চালান দেওয়া হয় । লোকটি অবশ্ট বিচার শেষ 
হবার আগে জেলখানাতেই মারা যায়।৫ গোরক্ষপুরে এক মা তার ৫/৬ বছরের 
ছেলের ভার কোনো আত্মীয় নিতে ন৷ চাওয়ায়, ছেলেটিকে কোলে নিয়ে জ্লস্ত 
চিতায় পুড়ে মরে বলে বুকানন হামিলটন জানিয়েছেন। আমাদের কাছে 
ঘটনাটি অবিশ্বান্ত বলেই মনে হয় । গর্ভবতী মহিলারাও অনেকসমস্থ অনাগত 
সন্তানকে পৃথিবীর আলে! দেখার স্থযোগ ন। দিয়ে চিতায় গিয়ে উঠতেন। 
গাজিপুরে ২৫. ৬. ১৮২২-এ মুনিয়া নামে ২ মাসের গর্ভবতী একটি মেয়ে সতী 
হয়। সংশ্লিষ্ট থানার দারোগাকে এজন্য ১২ টাক! ও জমার্দারকে ৩ টাকা 
জরিমানা! কর হয়। নিজামতের মতে এটা গুরুপাপে নিতান্তই লঘৃদ ু।৬ 

ষেসব মেয়ে সতী হত, তাদ্দের অধিকাংশই যে মা তা বলে এসেছি। 
১৮১৫-তে বর্ধমানে যে ৫* জন সতী হয়, তার মধ্যে ২৯ জনই সস্তানবভী । 
এদের সস্তান সংখ্যা ১ থেকে ৭-এর মধ্যে। এই ২৯ জনের মোট সম্তানসংখ্য। 
৯৮ ১৮২২-এ কলকাতার শহরতলীতে যে ৪৩ জন সতী হয়, তারমধ্যে মাত্র 
৯ জন নিংসম্তান। বাঁকি সকলেই এক বা একাধিক সন্তানের জননী । এদেরও 
সম্তানসংখ্যা ১ থেকে ৭-এর মধ্যে। ৭টি সন্তান ১ জনের, ৬টি ৪ জনের, €টি 
২ জনের, ৪টি ৬ জনের, ৩টি ৬ জনের, ২টি ৯ জনের, ১টি ৬ জনের । এইসব 
সন্তানদের বয়স ৮ মাস থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। 

সতী-মায়েদের শিশুসম্তানদের করুণ অবস্থার দিকে মিঃ পয়েগার ১৮২৭-এর 
মার্চে ইস্ট ইগ্ডিয়৷ হাউসে সভীপ্রথার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার সময় সদশ্যদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। ১৮১৫-২৩-এই ৯ বছরে বাংলায় মোট ৫,৪২৫ জন সতী হয়, 
এবং সেইসঙ্গে ৫১১২৮ জন * হয় মাতহীন।৭ এদের অনেকে ষে নিতান্ত 
অসহায় ছুপ্ধপোষ্ত তা সহজেই অন্থমেয়। মা সতী হবার পর অসহাক্স শিশু- 
সম্তানদ্দের করুণ অবস্থাটা “দি ইনফ্যাণ্ট মোরনার? কবিতায় স্থন্দর ফুটে উঠেছে। 
কবিতাটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করছি : 
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অহুষ্ঠানশেষে সবাই ঘরে ফিরে গেছে? কিন্তু শিশুটি তখনও সেই পরিত্যক্ত 
শ্বশানভূমিতে মায়ের জন্য বলে মা, তুমি ফিরে এসো, মাম !, 

কিন্তু তাই বলে কি একথা ধরে নেব, যেসব মায়ের! লতী হতেন, তাদের 
সন্তানসহ ছিল না। সন্তানন্সেহ মাকে জলস্ত চিতার সামনে থেকে ফিরিয়ে 
এনেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ১৮১৫-তে পদ্মা নামে একটি স্ত্রীলোক তার ১০ 
বছরের মেয়ের টানে স্বেচ্ছায় জলন্ত চিতার সামনে থেকে ঘরে ফিরে আসেন। 
১৮১৬তে মহামায়া নামে একটি মেয়ে তার ৫ বছরের একমাত্র মেয়ের মুখের 
দ্বিকে চেয়ে সতী হবার সঙ্কল্প করেও পেছিয়ে আমেন।৯ 

কিন্ত সেই মাকে কি আমর] ভুলতে পারি-_সতী হবার সময় যিনি ভৃূলেও 
একবার ছেলেদের মুখপানে তাকান নি, পাছে সম্তানন্বেহ তাকে সতী হতে না 
দ্বেয়। ঘটনাটি পুনার। এক প্রত্যক্ষদর্শী সাহেব তা বর্ণনা! করেছেন। 

নদীতীরে পৌছে তিনি দেখেন, বছর ৪* বয়সের গরিব ঘরের একটি 
মেয়েছেলে বাড়িতে কাচ! শাদ1 কাপড় পরে নদীতীরে বসে, কয়েক-গঞ্জ দূরেই 
হলুদ ফুলে-ফুলে ঢাক] তীর বুদ্ধ স্বামীর শব একটি খাটিয়ায় শোয়ানো! | মেয়েটির 
মধ্যে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। আত্মপ্রতায়ে অবিচল থেকে উতফু্ 
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মুখেই তিনি বেশ কথাবার্তা বলছিলেন । মহিলাটির ছুই ছেলেকে নিয়ে তার 
বোন একপাশে দীড়িয়ে। ছেলে ছুজনের বয়স ৫ আর *_ব্যাপারট1 যে কি 
ঘটতে যাচ্ছে, তা তাদের মাথাতেই ঢুকছিল না। তাদের মাসিকেও অবিচলিত 
মনে হল, সে একটি ছেলেকে কোলে নিয়ে আর একজনের হাত ধরে বোনের 
কাছেই প্লাড়িয়েছিল; কিন্ত তারা যে পরস্পরকে চেনে এমন কোনো! লক্ষণই 
ঘ্বেখা যাচ্ছিল না। বিধবাটি তার ছেলেদের লক্ষ্য করলেও, গ্রাহা করেন নি। 
চিতা প্রস্তত হলে তিনি উঠে দৃঢ় পদক্ষেপে চিতার পানে গেলেন। নূদ্দীতীরে 
ও সেখানে যথারীতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও পালন করলেন। চিতায় ওঠার আগে 
চারিদ্রিকে চেয়ে সাহেবকে, ব্রাহ্মণদের ও সমবেত অন্যান্য দর্শকদের অভিবাদন 
জানালেন-কিস্তু তখনও তিনি নিজের বোন বা সন্তানদের দিকে জক্ষেপ 
করলেন না। এসময়ও তার মুখভাব ও আচরণ সম্পূর্ণ অবিচলিত। চিতায় 
উঠে শান্তভাবে শবের বাপাশে আসন গ্রহণ করে, নিজেই তাতে আগুন ধরিয়ে 
শাড়ির আচলে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ে আগুনে নিজেকে সমর্পণ করলেন। দ্বাউদ্রাউ 
করে আগুন জলছে-_ম! পুড়ছে, ছেলে দাড়িয়ে দেখছে ।৯০ 

মহিলাটির কষ্ট সহ করার ক্ষমতা অপরিসীম বলে বর্ণনা্দাতা৷ সাহেব মন্তব্য 
করেছেন। দৈহিক কষ্ট পুনার মহিলাটির মতে! অনেক সতীই অবিচলিত 
মুখে সহা করত । কিন্তু মহিলার্টির মানসিক শক্তি এককথায় অতুলনীয়। 
পখিবী ছেডে যাচ্ছেন তিনি, সন্তানদের আর কখনও দেখতে পাবেন ন|। 
তবু তিনি তাদের পানে চাইছেন ন1। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সবকিছু তার 
কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে। কিন্তু পাছে ছেলেদের চোখে চোখ পড়লে বুক 
কেঁপে ওঠে, হায় ভরে ওঠে ন্রেহে-_তাই তিনি তাদের দিকে চাইছেন না 
জোর করে অন্যদ্দিকে চেয়ে আছেন, অন্যদের সঙ্গে কথা বলছেন হেসে হেসে। 
কিন্তু বুক যে তার ফেটে যাচ্ছে, হৃদয় উঠছে রক্তাক্ত হয়ে, তবু তিনি অভিনয় 
করে যাচ্ছেন স্বাভাবিক থাকার। ছেলেদের দিকে তাকাচ্ছেন না পর্যস্ত, পাছে 
শেষ মুহূর্তে তার অভিনয় ভেঙে যায় চোখের জলে। মা যে তিনি। 

কিন্তু যেসব মেয়েরা সতী হত, তার। তে। সবাই মা নয়। তাই আনে গ্রঙ্গ 
জাগে, সতী যারা হত, জীবনকে তারা কতটুকু দেখেছিল-_বা কোন বয়সের 
মেয়েদের মধ্যে লতী হবার প্রবণত1 ছিল বেশি? 
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৫। সতী- তোমার বস্সরস কত ? 


বরানগরের গঙ্গার ধাবে একটি পালকি এসে থামল । তা থেকে নামলেন একজন 
অতিবৃদ্ধা। নামলেন বললে ভুল হবে, তাকে ধরে নামান হল। মাথার চুল 
ধবধবে শাদা । বয়সের ভাবে নুয়ে পডেছেন, চলতে ফিরতেও পারেন না। 
তার স্বামী কামারহাটির কৃষ্ণদেব মুখোপাধ্যায় দেহ রেখেছেন খবর পেয়েই, 
তিনি পালকি চেপে চলে এসেছেন সতী হতে। মৃত্যুর দিন গোন। ছাডা 
জীবনে আর কিছুই যখন অবশিষ্ট নেই, তখন লোকেব শেষ শ্রদ্ধা কুড়িয়ে পৃথিবী 
থেকে বিদায় নিতে চান তিনি । ঘটনাটা সেপ্টেম্বর, ১৮০৭-এর | 

প্রস্তুত চিতায় মুত স্বামীর একপাশে ধরাধরি করে শুইয়ে দেওয়া হল তাঁকে 
_অন্যপাশে তার আর ছুই সতীন। চিতার লেলিহান শিখা বৃদ্ধাকে যখন 
গ্রাম করছে-_মুখে তখনও তার শেষব্দায়ের আলে ।১ 

কৃষণদেবের স্বী-ই শুধু নয়, শতাধিক বছরের বৃদ্ধারাও সতী হতেন একথা 
সত্য। কিন্ত তাই বলে ধবে থেন না নিই, সতী হতেন শুধু বৃদ্ধারাই । জীবন 
যার আরভ্ভই হয় নি, ধুলোখেল করার বয়সও যার পার হয় নি, এমন মেয়েও 
গিয়ে সতী হত। আর এ বরনেব একটি ঘটনা ১৮০৪-এ দমদমের কাছে 
আলোতে ঘটেছিল। 

উনিশ শতকের প্রথমর্দকেও বাঙালিনসমাজে গৌরীদান অতি পুণ্যকর্ম। 
১০ বছর বয়স হতে না হতেই বেশিরভাগ মেয়ের সিখি হয়ে উঠত রাঙা 
টুকটুকে । বিয়ে জিনিসটা কি. ঠিক না বুঝলেও, তার। জানত মাথাম্ব সি'ছুর 
দিতে হয়, পায়ে পরতে হর আলতা, আর বরকে করতে হয় ভক্তিশ্রদ্ধা। হরিহর 
নামে এক ব্রা্”ণ এরকমই একটি বালিকাবধূ পেয়েছিল। বিয়ের সময় 
হুরিহরের বউ ক*বছরের ছিল জানি না, কিন্তু সে যখন মারা যায়, তার বউ-্এর 
বয়স তখন ৮। 

হরিহরের মৃত্যুসংবাদ যখন দমদমে তার শ্বশুরবাড়ি পৌছয়, তার বউ তখন 
পাডার অন্যমেয়েদের সঙ্গে খেলায় মত্ব। খানিক আগেই তার খুভি তাঁকে কষে 
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ঠেডিয়েছে, গালমন্দও করেছে । চোঁখছুটে৷ তাই তার, ফোলা-ফোলা, চোখের 
কোলে চিকচিকে জল। খবর পাওয়ামাত্র সে সঙ্কর করে বসল, সে সতী হবে । 
রোজরোজ খুঁড়ির মুখঝামটা খাওয়ার চেয়ে আগুনে পুড়ে মরা ভার্লো। তার 
আত্মীয়স্বজন তো অবাক-_-এইটুকু মেয়ে, তুই সতী হবি কিরে ! অঙ্কুনয্ব-বিনয়্ 
কিছুতেই কর্ণপাত করল না সে। এক কথা তার-_-“আমি সতী হব । ৮ 
বছরের মেয়ে, কিন্ত কি তার জেদ। সতী সে হবেই, হলও তাই।২ 

এ মেয়েটির তবু তো ৮ বছর বয়স। ৪, ৫, ৬ বছরের মেয়ে সতী হয়েছে-_ 
এমন দৃষ্টাস্তও পাওয়া যায়। ১০/১২ বছরের মেয়ের] তো হুদেহুদো সতী হত। 
অবশ্ট অনেকক্ষেত্রেই ইংরেজ রাজকর্মচারীরা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের সতী হবার 
অনুমতি দিতেন না। ১৭৯৭-এ মেরধিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট জেমস র্যাট্টে কমলি 
নামে ৯» বছরের একটি মেয়েকে সতী হবার অন্নমতি দেন নি। কাউন্সিল তার 
আচরণ সমর্থন করে। ১৮*৫-এ বিহারের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এলফিনস্টোন ১২ 
বছরের একটি মেয়েকে সতী হবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন; এবং 
বলতে গেলে তার লেখালেখির ফলেই ওয়েলেসলি এদিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হন। 
নিজামৎ আদালতের কাছে জানতে চাঁওয়! হয়, সতী কতদূর শাস্ত্রম্মত, একে 
নিষিদ্ধ করা সম্ভব কিনা? শেষপর্যন্ত লর্ড মিণ্টোর আমলে ১৮১৩-তে সতীর 
ওপর যে সমস্ত বিধিনিষেধ জারি করা হয়, তাতে ১৬ বছরের কমবস্সী মেয়ের! 
সতী হতে পারবে না বলে উল্লিখিত হয় । এই বিধিনিষেধ জারি হবার পর ১৬ 
বছরের কমবয়সী মেয়েদের সতী হবার অনুমতি দেওয়। হত নী_-এমনকি সতী 
হবার জন্য শহরত্যাগের অঙ্থ্মতি পর্যস্ত না। ১৮১৯-এ মিঃ ব্রাকিয়ার ও 
উইলিয়ম মূর--কলকাতার এই ছু'জন ম্যাজিস্ট্রেট সতী হতে ইচ্ছুক একটি ১৬ 
বছরের কমবয়সী মেয়েকে এ উদ্দেশ্যে শহরত্যাগের অন্থমতি দেন নি। 
সরকারের পক্ষ থেকে মিঃ বেলি তার্দের এ কাজকে অন্থমোদন করেন।৩ অবশ্ঠ 
সরকারি নির্দেশের তোয়াক্কা না করে এরপরেও ১৬ বছরের কমবয়সী কম মেয়ে 
সতী হয়নি। 

১৮১৫ থেকে ১৮২০__এই ৬ বছরে ফোর্ট উইলিয়মের সীমানার মধ্যে ষে 
৩৬১৩ জন মেয়ে সতী হয়, তারমধ্যে ৪৭ জনের বয়স ১৬ বছর বা তার নীচে। 


এই ৪৭ জনের মধ্যে £ 


২ জনের বয়ন ১৩ 
১. জনের বয়ন ১২ 

৯ জনের বয়ন ১৬ 

শত জনের বয়স ৮৮ 

১. জনের বয়স ৪18 


এছাড়া বয়স ভাড়ানোর ব্যাপার তো ছিলই | ১৪ বছরের মেয়েকে ১৬ 
বছরের বলে চালালে ধর।র সাধ্যি কার। 
এটা ঠিক, শতাধিক বছবের মহিলার সতী হওয়ার মতোই বির ছিল ৬/৮ 
বছরের মেয়ের সতী হওয়া । মনে হয়তো! প্রশ্ন জাগতে পারে, কোন বয়সের 
মেয়েরা বেশি সতী হত। তাই চট করে সতীদের বয়সের গড় হিসাবের দিকে 
একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যক। তার আগে এটুকু স্বচ্ছন্দে বরতে পারি, 
বয়স্ক! নারীদের মধ্যেই সতী হবার প্রবণত| ছিল বেশি । কেন, সে প্রশ্বে পরে 
আপব। 
সরকারি নির্দেশান্যায়ী ১৮১৫ থেকে পুলিশ-দারোগাদের প্রত্যেকটি সতীর 
নাম-ধাম-বয়স ইত্যার্ধির বিবরণ ম্যার্সিস্ট্েটদের জানাতে হত। ম্যাজিষ্ট্রেটরা 
আবার তার্দের জেলার সতীর বাৎসরিক বিবরণ দাখিন করতেন নিঙ্গামৎ 
আগালতের কাছে । ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ পর্যস্ত তীর বাংমরিক ষে হিসাব 
পাওয়। যায়, তাতে এই ১৪ বছরের মধ্যে ১৮১৮-তেই সতী ঘটন! ঘটেছিল 
সবচেয়ে বেশি। এই বছর বাংলায় যে ৮৩৯ জন মেয়ে সতী হয় তার মধ্যে £ 
২জনেব বয়ন ১** বাতার বেশি, 
৮ জনের বয়স ৯* বাতার বেশ, 
৪৪ জনের বয়স ৮* বা তার বেশি, 
৬৯ জনের বয়স ৭* ব। তার বেশি, 
১৪৯ জনের বয়স ৬০ ব! তার বেশি, 
১২৬ জনের বয়স €* বা তার বেশি, 
১৫৩ জনের বরন ৪* বা! তার বেশি, 
১২৭ জনের বয়স ৩০ ব। তার বেশি, 
১২২ জনের বয়স ২* বাতার বেশি, 
৪৯ জনের বয়ন ২*”্র নীচে ।£ 


দেখতে পাচ্ছিঃ ৮৩৯ জনের মধ্যে মাত্র ৫৪ জন মহিলার বস্ত্র ৮* ব 
তারবেশি -এদদের অতিবুদ্ধ! বলা চলে । অন্যদিকে ১৭১ জনকে পাচ্ছ, ঘাদের 
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বয়স ৩৪-এর নীচে যুবতী বা কিশোরী এরা । মোটামুটি হিসাবে ১৮১৮ 
যে ৮৩৯ জন মেয়ে সতী হয়, তাদের মধ্যে ২২৫ জনকে বাদ দিলে বাঁকি ৬১৪ 
জন বা শতকর] ৭৩ জনের কিছু বেশি সতীই প্রান্ত যৌবনা, প্রৌঢ়! বা বৃদ্ধা_ 
এদের বয়স ৩০ থেকে ৭৯-র মধ্যে । দেখাই যাচ্ছে, মাঝবয়সী মেয়েদের মধ্যেই 
সতী হবার প্রবণতাট1 একটু বেশি। ফোর্ট উইলিয়মের বিস্তৃত সীমান। ছেড়ে 
একটি নিদি্ই জেলার দিকে চোখ ফেরাই। 

পুণ্যক্ষেত্র কাশী । ধর্মভীরু হিন্দুদের বিশ্বাম এখানে দেহত্যাগগ করলেই 
মুক্তি। যেসব মেয়ের সতী হত, তদের কাছে কাশীধামের বাড়তি আকর্ষণ 
তাই প্রবল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতা! বিভাগের 
পরই বেনারস বিভাগে সবচেয়ে বেশি মেয়ে সতী হত (১৮১৫-২৬এই ১২ 
বছরে ফোর্ট উইলিয়মের সীমানার মধ্যে যে ৭,১৫৪ জন সতী হয়, তারমধ্যে 
কলকাতা বিভাগে (কটক কমিশনকে ধরে) সতীর সংখ্যা ৪৪৭৪, বেনারস 
বিভাগে ১০৭১, ঢাঁকা বিভাগে ৬১৪, পাটনা বিভাগে ৫৭৯, মুশিদাবাধ বিভাগে 
২৪১ ও বেরিলি বিভাগে ১৭৫)। 

প্রতিবছরই বেনারস শহরের সীমানার মধ্যে বেশ কয়েকটি মেয়ে সতী হত, 
আবার প্রায় প্রতিবছরই ছু*চারজন পুলিশি তৎপরতায় রক্ষাও পেত। এই 
বেনারস শহরেও যেসব মেয়ে সতী হত, তাদের মধ্যে মাঝবয়সী মেয়েরাই দলে 
ভারী। ১৮২০ থেকে ১৮২৫-এর মধ্যে কাশীতে যার] সতী হয়েছিল, তাদের 


গড় বয়সের দিকে একবার তাকালো যাক £ 
অনুমতপ্রাপ্ত সতীর নিবৃত্ত সতীর সতীদের গড় সবচেয়ে বয়স্কী সর্বকনিষ্ঠ 


সংখ্যা সংখ্যা বয়স সতী সত) 
১৮২ ১১ ৩ ৪৪ ৭ ২ 
১৮২১ ১২ ১ ৫৫ ৮৫ হ 
১৮২২ ১৬ ৪ ৪৯ ৮০ ৩৮ 
১৮২৩ ১৮ ২ ৫৬ ৮৫ ২ 
১৮২৪ ১৬ চে ৫১ ৮৩ ৪ 
১৮২৫ ১৭ ৫ ৪৪ শু১ ২৫1৬ 


কাশী, গয়। অনেকদূর । বাংলার কবি লিখেছেন, তার মায়ের পায়ের তলায় 
পড়ে আছে গয়1, গঙ্গা, বারানলী । আমাদের কাছে এই মায়ের নাম কলকাতা। 
কলির তীর্থ কলকাতা। নবচেতনার পীঠস্থান। মানি, সেখানে বাবু আর 
বাইজির ভিড়, হঠাৎ নবাব প্যালারাম বাবুদের রাজত্ব, ছুর্গাপু্জোর সাহেব- 
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আপ্যায়নে পরিতৃপ্ধ ভোতা বড়মানুষর1! মধ্যযুগীয় উল্লাসে প্রমত্ত। অন্যদিকে 
আবার এই শহরই বাঙালির ঘুম ভাঙিয়েছে, কানে কানে বলেছে, ওঠো, জাগো 
--ভোর হয়েছে। 

কিন্তু শুধু কলকাতাকে নিয়েই তে! বাংল! নয়। তবু তখনকার দিনে বিরাট 
অঞ্চলকে নিয়েই কলকাতা বিভাগ । বর্ধমান, মেদিনীপুর, জঙ্গলমহুল, যশোর, 
নদীয়া, হুগলি, ২৪ পরগণা, বারাঁসত আর কলকাতার শহরতলী --এই 2টি অঞ্চল 
তাব অন্তভুক্ত। উনিশ শতকের প্রথমদ্দিকে অনেকদিন পর্যস্ত উড়িম্যাও এই 
বিভাগে বর্তমান । কলকাতা বিভাগের অন্ত কি গুণ ছিল জানি না, তবে 
এখানকার মেয়েদের মধ্যে সতী-সংস্কার ছিল প্রবল। গোটা ব্রিটিশ-ভারতে 
সার। বছরে যত মেয়ে সতী হত, তার অর্ধেকের বেশি এই অঞ্চলের মেয়ে । এই 
৯টি অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সতী হত কলকাতার আশপাশের জেলাগুলো 
_ হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, ২৪ পরগণ1 আর কলকাতার শহরতলীতে | 

কোনো-কোনো অঞ্চলের কোনো-কোনো জায়গা আবার সতীস্থান হিসাবে 
খাত ছিল। ২৪ পরগণাঁর আভিয়াদহ ও নৈহাটি, বর্ধমানের কালনা-কাটোয়া, 
জঙ্গলমহলের বিষুপুর, নদীয়ার শান্তিপুর, অগ্রদ্বীপ, স্থখসাগর, হুগলির বৈগ্যবাটি, 
হরিপাল ও বাঁশবেডিয়া, হাঁওডার সালকে, কলকাতার চিৎপুর আর 
তৌজিরহাঁট - এইসব জায়গায় প্রায়ই সতীর চিতা জলতে দেখা যেত। 
এইস্থত্রেই একটি প্রশ্ন মনে আসে, কলকাতার আশপাশের অঞ্চলে সতীপ্রথার 
এত চল হুল কেন? 

প্রশ্নটা নিয়ে অনেকেই চিস্তাভাবনা করেছেন। ভুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ 
ওকাঁলি সমশ্যাটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ১৮১৮ গ্রীন্টাব্ে কলকাতা। অঞ্চলে সতীর 
প্রাদুর্তাবের পেছনে কালী-উপাসনার প্রভাবের কথ৷ উল্লেখ করেন।৭ তার 
মত গ্রহণ করা শক্ত । কারণ তন্ত্রে সতীপ্রথা সমধিত নয়। মহানির্বাণ তন্ত্র 
এর বিরোধিতা করে বল] হয়েছে, যে স্ত্রী ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তাঁ হয়ে সহমরণে 
যায়, সে নরকে গমন করে ।৮ কেউ আবার অন্গমান করেছেন, স্মার্তরাজ 
রঘুনন্দন এর উচ্চমহিমা কীর্তন করে একে স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলেছেন, 
তাই অন্ত দেশের চেয়ে বাঙালির কাছে এ প্রথার এত আদর ।৯ রঘুনন্দন 
আদে৷ এর কথা বলেছেন কিন তা নিয়ে সংশয় আছে। যদি বলেও থাকেন, 
তাহলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, বাংলার “আদরের” এই প্রথাটির চল বাংলার 
স্বত্ব নেই কেন? কেন পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহ, রাজশাহী, সিলেট ইত্যাদি 
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অঞ্চলের মেয়েরা সতী হত না (ছ'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার কথা মনে রেখেই 
বলছি ), কেনই বা মুশিদাবাদ+ মালদা ইত্যার্দি অঞ্চলে এ প্রথার চল থাকলেও 
সারা বছরে ছু"চারজনের বেশি সতী হতে এগিয়ে আসত না? হুগলি, বর্ধমান, 
নদীয়া এই স্থানগুলি নদীতীরবত্ত্ণ হওয়ার দরুন এইসব অঞ্চলে সতী প্রথার 
এত আধিক্য-এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন। গঙ্গাতীরবর্তা স্থানে 
( গঙ্গার পূর্বতীরের চেয়ে পশ্চিমতীর বেশি পবিত্র বলে বিবেচিত হত) শেষ 
নিঃশ্বাস ফেলার বাসনা নিয়ে অনেক মৃমুযু' ব্যক্তি মেদিনীপুর, জঙ্গল মহল, 
বর্ধমানেব দক্ষিণ প্রাস্ত থেকে হুগলিতে আসত, সঙ্গে আসত তাদের স্ত্রী। 
স্বামীর দহাবসানের পর অনেকসময়ই তার। সহমরণে যেত। হৃগলিতে সতীর 
সখ্যাপ্লিক্যের এটাও একটা কারণ । ' গঙ্গাতীরে শেষরুত্য করার জন্য অনেকে 
£ব থেকে শবদেহ গঙ্গাতীরে নিয়ে আসত--অনেকসময় সঙ্গে আসত সহমরণে 
ইচ্ছুক কোনে রমণী। সে কারণে যশোরের সতী হতে ইচ্ছুক অনেক মেয়েকেই 
গঙ্গাতীরবর্তাঁ নদীয়ার চাকদা, স্থখসাগর প্রভৃতি স্থানে "নিয়ে আসা হত-_-জঙ্গল- 
মহলের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রাসেলের বিবৃতি থেকে এ তথ্য আমরা জানতে 
পারি।১৯০ কৌলীন্তপ্রথার ব্যাপক প্রভাবের জন্য এ অঞ্চলে সতীপ্রথার কতটা 
প্রসার ঘটেছিল-_তা হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্মিথ ৫. ২. ১৮২৯-এ সরকারের 
কাছে প্রদত্ত বিবরণীতে তথ্যসহযোগে দেখান । হুগলি, বর্ধমান ও নদীয়া _এই 
৩টি জেলায় ৪,৫০০০০ ব্রাহ্ষণ ও ৩,০০০০০ কায়স্থ পরিবারের বাস। এদের 
মধ্যে ১২০০০ কুলীন ব্রাহ্মণ এবং ৬০,০০০ কুলীন কায়স্থ। কোৌলীন্প্রথা এ 
অঞ্চলে বাপকভাবে প্রচলিত। এইসব কুলীন ব্রাহ্মণদের কারোকারো ১০০টি 
পর্যন্ত স্ত্রী আছে, ৪/৫টির কম কারোরই নেই । এইসব কুলীনদের কারো মৃত্যু 
হলে তার বন্ুপত্বীর মধ্যে কেউ নী কেউ সতী হতই, ক্ষেত্রবিশেষে ৪ জন বা! 
তারও বেশি পুড়ে মরত।৯১ কোলীন্তপ্রথা, ত্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব, গঙ্গা ও 
হিন্দুদের কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত অন্যান্য নদীর (যেমন সরস্বতী, দামোদর, 
শিলাই ইত্যাদি) অবস্থিতি--এইসব নানাকারণে কলকাতার পার্খব্তা অঞ্চলে 
সতীপ্রথার এত আধিক্য । 

সতী সর্বভারতীয় প্রথা নয়, অঞ্চলবিশেষে তা সীমাবদ্ধ এবং সেই কারণেই 
ভারতের অনেক অঞ্চলেই এ প্রথা একরকম অপরিচিত। পশ্চিম ভারতের 
কথাই ধরা যাক । এখানে 'সতীর সংখ্যা এমনিতেই অনেক কম, দক্ষিণ 
কোঙ্কনকে বাদ দিলে বোথ্ধায়ের অন্যত্র এ প্রথার অস্তিত্ব নামমাত্র । ১৮২৪-২৭ 


৪৯ 


সতী ৪ 


এই ৪ বছরে বোস্বাই প্রদেশে যে ১৫৮টি মেয়ে সতী হয়, তারমধ্যে ১১৪ 
জনই দক্ষিণ কোক্কনে। বোষ্বায়ের বাকি 2টি জেলায় এই ৪ বছরে মোট ৪৪ 
জন সতী হয়-__অর্থাৎ গড়ে জেলাপ্রতি বছরে একজনেরও কম | ১৮২৪-২৭-এই 
৪ বছরে বোস্বায়ের ১০টি জেলার সতী সংখ্যাট। এক নজরে দেখে নি £ 


স্থরাট ১ 
কয়রা ১ 
বোচ ৮ 
আমেদাবাদ ৮৫ 
ক্যাণ্ডিশ ১ 
পুন। ১১ 
আহমেদনগর ১ 
ধাবওযার ১৭ 


উত্তব কোকঙ্কন ৩ 
দঙ্সিণ কোঙ্কন ১১৪১২ 


উত্তর কোঙ্কন আর দক্ষিণ কোঙ্কন পাশাপাশি জেলা। কিন্ত লামাজিক 
ধারণার মধ্যে কি বিরাট পার্থক্য । তাই দক্ষিণ কোঙ্কনে যখন একের পর এক 
মেয়ে গিয়ে স্বামীর চিতায় উঠেছে, উত্তর কোঙ্কনে দীর্ঘ ৪ বছরে তখন মাত্র ৩টি 
মেয়ে এগিয়ে এমেছে সতী হতে। 

অনুরূপ চিত্র বেনারন বিভাগের পাশাপাশি ছুই জেলা গাজিপুর আর 
জৌনপুরের ৷ গাজিপুরে প্রতিবছরই সতী হত বেশ কিছু মেয়ে ; অথচ পার্বতী 
জেল। জৌনপুরে তা একরকম অগপ্রচলিত। তাই ১৮২৩-২৬--এই ৪ বছরে 
গাজিপুরে যেখানে ১৩২ জন সতী হয়েছে, সেখানে জৌনপুরে হয়েছে মাত্র ৫ জন। 
আসলে সংস্কার, সংস্কারই সব। সংস্কারের বশেই কোথাও মেয়েরা স্বামীর চিতায় 
পুড়ে হরেছে, কোথাও অন্য পুরুষের গলায় মাল।পরিয়েছে। অঞ্চলবিশেষে সতী- 
সংস্কার গড়ে ওঠার পেছনে ব্রাক্ষণ্য সংস্কৃতির প্রভাবের ব্যাপারট! উড়িয়ে দেবার 
মতো৷ নয়। ভাঁবতের ষেসব অঞ্চলে মুসলমান প্রভাব বেশি (যেমন ঢাকা 
মুশিদ্বাবাদদ, বেরিলি ) সেখানে এ প্রথার প্রচলন তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম। 
পক্ষান্তরে যেসব অঞ্চলে ব্রান্ষণ্য সংস্কৃতির আধিপত্য (যেমন হুগলি, বর্ধমান, 
নদীয়া বেনারস ) সেখানেই সতী প্রথার প্রচলন বেশি-_- এটা লক্ষ্য করার মতো । 
যাক্‌, এসব কথা ছেডে আমরা আবার সতীদের বয়দের হিসাবটা মিলিয়ে নি। 

অন্য ব্যাপারে যাইহোক, সতীর ব্যাপারে অন্তত কলকাতা বিভাগের জুড়ি 


€ও 


নেই--তা তো! বলেইছি। ১৮১৫-২৪-এই ১০ বছরে বাংলায় যে ৫৯৯৩৬ 
সন সতী হয়, তারমধ্যে এক কলকাতা বিভাগেই (কটক কমিশনকে বাদ 
দিয়ে) ৩৫৩১ জন। শুনতে কেমন কেমন লাগে না! এখন এই কলকাতা 
বিভাগে কোন বয়সের মেয়েরা বেশি সতী হত? দীর্ঘ তালিক] দিয়ে ধৈর্যচ্যুতি 
'টাব না। ১৮২৩-২৪--এই ২ বছরে কলকাতা বিভাগের ৯টি জেলায় যে ৬৫৭ 


গন সতী হয়, তারমধ্যে £ 
১৭৪ জনের বয়ন ৫০-এর বোঁশ, 
১০৪ জনের বযস ৫০ 
১২০ জনের ব্যস ৪০ বা ভার বেশি, 
৭১ জানের বয়স ৩০ বা তার বেশি। 
৭৯ জনের বয়ম -* বা ভার বেশি 
৯. চীনের বযন ২০-র নীচে । 


অর্থাৎ এই ৬৫৭ জ্ঞনের মধ্যে ৪৯৮ জন-মানে শতকরা ৭৬ জনই ৪* বা 
শারবেশি বয়সের মহিলা । কলকাত]। বিভাগের অন্তর্গত ৯টি জেলার কথা যদি 
1খকভাবে দেখি, তাহলেও দেখব প্রতিটি জেলাতেই বয়স্ক নারীদের মধ্যেই সতী 
"বার প্রবণতা বেশি । ১৮২৩-এ কলকাতা বিভাগের অন্তর্গত ৯টি জেলায় যে 
'০৯ জন সতী হয়, জ্েলোভিত্তিক তাদের বয়সের একটা! তালিক1 করলে দেখব : 





৫০-এ৭ 3০ 8৯০ ও ৩০ 3 ২০ ও ২স্র 

বেশি শারবেশি তারবেশি তারবেশি শীচে 
পধমান ২২ ৪ ৮ ৫ ৬ ১ 
দঙ্গল মহল ১৪ ৪ ৩ ৪ ২ ১ 
-মদিনীপুর ৩ ৫ ৯ ৩ ১৫ 
যশোর ৩ ৩ ২ ৪ ৯৫ 
নদীয়া ২২ ৮ ১৫ ৭ ৭ ১৫ 
৫গলি ৩৮ ১৮ ১১ শু ঙ খু. 
২৪ পরগণ। ১১ ৩ ন ১ ২ ১৫ 
খারাসাত ১৫ ১৫ ১৫ ১ ১ 
কলকাতার 
শহরতলী 3৫ ৫ ৬ ৫ ৪ ১ 

১৩ 

মোট ১৩৯ ৪৮ ৫৪ ৩২ ৩৩ ৩ 





দৃ্টিটাকে যদ্দি একটু প্রসারিত করি, তাহলেও দেখব, সর্বত্রই একটু বয়স্ক 
মেয়েরাই সতী হবার দিকে ঝুঁকেছে। ১৮২৬ খ্রীস্টাবের কথাই ধরা যাক । এই 
বছর যে ৫১৮টি মেয়ে সতী হয়, তার্দের বয়সের একট চার্ট করলে কেমন হয়? 


১ 


১৮২৬-এর সতীরদের বয়স 





১০০ বাঁ ৯০ বা ৮০ বা ৭০ বা 
তারবেশি তারবেশি তার বেশি তার বেশি 


কলকাতা বিভাগ 





মোট সতী সংখ্যা-২৭৯ ১৯ ১ ১৪ ৩৫ 

কটক কমিশন 

মোট সতী সংখ্য। _ ৪৫ ৯ ৮ ১ ২ 

ঢাকা বিভাগ 

মোট সতী সংখ্যা- ৬৫ ১৫ ৮ ৩ 9 

মুশ্দাবাদ বিভাগ 

মোট সতী সংখ্যাঁ-৮ ৯৫ ১৫ ১ ৮ 
_বেরিলি বিভাগ 

মোট সতী সংখ্যা -৮ ১ ৮ ৯ ১ 

পাটন। বিভাগ 

মোট সতী সংখ্য। 5 ৬৫ ২ ২ ৫ ক 

বেনারদ বিভাগ 

মোট সতী সংখ্যা ৪৮ ৯ ৮ ৯ ৪ 

মোঁট লতী সংখ্যা-৫১৮ ২ ৩ ২৪ ৫৩ 





৫ 


৬৭ বা ৫০ বা ৪০ ব1 ৩০ বা ২০ বা ২৭-্র নীচে 
"ভার বেশি তার বেশি তার বেশি তারবেশি তার বেশি 


রও ৫৪8 ৪৭ ৩৮ ৩ ৮ 
৮৫ ৬ ৬ ৮ ৯ ৯ 
৮ উঠ ৮ ১২ ১৮ ১ 
১ ৯৫ ৯ ৩ ৯ 
২ ২ ১ ৯ ৯ 
৯ ৭ খে ৩ ১৬ ৪ 
১১ ৪ ৪ € ১৫ ৫ 
১৪ 
রীতি টিউটর টিভির রউটি টি টিসি টি উট টিটি 
৮১ ৮৪ ৭৭ ৭৩ ১৪৪ ২ 


দেখা যাচ্ছে, ৫১৮ জনের মধ্যে ৩২৪ জন-_মানে শতকর] প্রায় ৬৪ জনেবই 
বয়ন ৪০ বা তার বেশি। এর আগের বছর ১৮২৫-এও ঘে ৬৩৯ জন সতী হয়, 
তার্দেরও শতকর। ৬৫ জনেরও বেশি ৪০ বা তাঁর বেশি বয়সী । 

অর্থাৎ একটু বয়স্কা--জীবনের বেশ কিছুটাই যাঁদের কেটে গেছে স্থখেছুঃখে, 
অনেক পোড় খেয়ে জগৎটাকে যার! হাড়ে-হাড়ে চিনেছে, একটি মানুষের অঙ্গ 
হিসাবে নিজেকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে-_এমন মেয়েদের মধ্যেই সতী হবার 
প্রবণত] বেশি । তাছাড়া এটাই তো স্বাভাবিক | বেশির ভাগ মেয়ে বিয়ের ছ"চাঁর 
বছরের মধ্যে কিছু বিধবা হত না ( ১৮৮১-র সেন্সাস অন্রযাধ়ী বাংলায় ১০-২৯ 
বছর বয়সী হিন্দু বিধবা ১৫:১২ জন, ৩০-৪৯ বছরের বিধব। ৪০০৯ জন, ৫০ ও 
তদূর্ধ বয়সী বিধব ৪৪৭৪ জন),৯৫ বেশ কিছুকাল ঘর করার -পর স্বামীর মৃত্যু 
হলে অধিকাংশ সতী হত। তখন কারো বয়স ৪০, কারে। ৫০, কারো ৬০। আর 
যে মান্থষটার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল হয়তে! ৬ বছর বয়সে, ৪০/৪৫ বছর তার সঙ্গে 
ঘর করার পর কি করবে সে? যুবতীর মনে আশ খাকে- স্বপ্ন থাকে, প্রৌঢার 
মনে কি খাকে? তাই দীর্ঘদিনের সঙ্গীকে হারিয়ে অনেকেই তাকে এক] যেতে 
দিত না-য্দি পরলোকে স্বামীর কষ্ট হয়, তাই আমাকেও তার সঙ্গে যেতে হবে । 
দাম্পত্যপ্রেমের এরকম একটি ঘটনার পরিচয় নিয়েই বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করা 
যাক। ঘটনাটি কলকাতার উপকণ কাশীপুর অঞ্চলের । 

১০৮১১-র জানুয়ারি মাসের গোড়ার দ্রিকে নিধিরাম দন মার। গেলেন ৮১ 
বছর বয়সে। তীর স্ত্রীর বয়স তখন ৭১। বিয়ে হয়েছিল ১০ বছর বয়সে । মনে 
কি পড়ে সেই দূর অতাঁতের কথা? কিন্তু ৬০ বছর যে মানুষটার ঘর সে করল, 
সে যখন স্বার্থপরের মতো তাকে ফাকি দিয়ে আগেই চলে গেল, তখন সে কাকে 
নিয়ে, কি নিয়ে থাকবে ? ৬০্টা বছর যে মানুষটার সঙ্গে সে ছিল ছায়ার মতো, 
চাইলেই সে তাকে এক যেতে দেব কেন। সে সতী হবে-_সতী। দেখবে 
কেমন করে তাকে ফাকি দিয়ে একলা সে যেতে পারে। তাকে তার স্বামীর 
শবদেহের সঙ্গে কাশীপুরে নিয়ে আস! হল। স্বামীর মাথাটি কোলে নিয়ে জলস্ত 
চিতায় বসে তার চোথমুখে সে কি আশ্চর্য ন্সিগ্ধ শাস্ত কোমলতা |৯১ 

কিন্তু সব মেয়েই কি এমন প্রশাস্তির সঙ্গে, হাসিমুখে চিতায় গিয়ে উঠত, 
কেউ কি ভয়ে শিউরে উঠত না, জীবনের প্রতি অপার মমতায় চিতায় ওঠার 
পরও বাচার চেষ্টা করত না? 
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৬। হা, জোর করে সতী কর! হুভ 


'না-না, আমাকে তোমর] ছেড়ে দাও, চাই না, চাই না আমি সতী হতে । 
তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমি ভিক্ষে করে 
খাব, বাড়ি ফিরে আর তোমাদের গলগ্রহ হব না, শুধু তোমরা 
আমাকে ছেড়ে দাও বাঁচতে দাও।' চোখের সামনে মৃত্যুকে দেখে 
হুমালিম্বা তার আত্মীয়বন্ধুদের কাছে চোঁখের জলের মধ্যে দিয়ে ষে প্রাণ 
ভিক্ষা চেয়েছিল, তা সে পেল না। চিতায় প্তাকে পুড়ে মরতে হল, সতী তাকে 
হতেই হল। 

চলুন, হুমালিয়ার কাহিনী জানার জন্য কিছুক্ষণ আমরা গোরক্ষপুর জেলায় 
পাড়ি জমাই। 

সেখলু নামে এক বামুন প্রবাসে মার যাবার দিন পনেরো পরে তার বছর 
কুড়ি বয়সের যুবতী বউ হুমালিয়1 বলে বসল, সে দতী হবে। তার বাবা পুতন 
তেওয়ারি দূরে থাকে বলে, তাকে কিছু ন৷ জানিয়েই হুমালিয়ার আস্তীয়বন্ধুরা 
চিতা প্রত্তত করে। উল্লাস তার্দের চোখেমুখে । 

২, নভেম্বর, ১৮২০। পড়ন্ত বেলায় শনিচেরা থান। এলাকায় শঃছুয়েক 
লোকের সামনে এক মর্মাস্তিক দৃশ্ঠের স্চনা হল। 

হুমালিয়া চিতায় ওঠার পর তার কাক] শিওলাল তাতে আগুন দিল। 
একটু পরেই অসহ্ যন্ত্রণায় হুমালিয়৷ চিতা থেকে নেমে পালাবার চেষ্টা করলে 
শিওলাল, বিচুক ও অন্যান্তরা তাকে ধরে এনে আবার চিতায় তোলে। অবস্থা 
তখন তার শোচনীয়_ হাত-পা পুড়ে দগদগে, কাপড়-চোপড় আগুনে ছাই। 
এই অবস্থাতেও বাঁচার জন্য সে আবারও চিতা থেকে লাফিয়ে পড়ে কিছুদূর 
দৌড়ে গিয়ে পাশের ছোট নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় করুণ 
সরে শুধু কান্না আর কান্না । 

শিকার ফসকে যাচ্ছে দেখে তার কাকা শিওলাল আর তার নাঙ্গপাঙ্গর! 
সঙ্গে-দঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির | মাটিতে একটা চাদর পেতে কাকা ভাইবিকে 
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মিনতি করে, লক্ষী মেয়ে, জল থেকে উঠে এটার ওপর বসো।' 
“না-না, তাহলে তোমরা! আমাকে আবার চিতায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে_ 
আমাকে তোমরা দয়! কর, ছেড়ে দাও আমাকে । 

শিওলাল দেখল ব্যাপার গোলমেলে। নিপুণ অভিনেতা সে, কিছুতেই 
ঘবাবডায় না। সঙ্গে-সজে চোখমুখের ভঙ্গি পালটে হাতে খানিক গঙ্গাজল 
নিয়ে শপথ করে বলল, “লক্ষ্মী মা আমার, তুমি চাদরের ওপর এসে বসো, 
আমি তোমাকে বাভী নিয়ে যাব। কেউ তোমাকে কিছু বলবে না।" 

হাজার হোক কাকা তো।! তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে হুমালিয়া যেই 
না জল থেকে উঠে চাদরের ওপর বসেছে, অমনি তাইতে তাকে আচ্ছা 
করে বেঁধে, সেটার মাঝখানে একটা বাঁশ ঢুকিয়ে সবস্থদ্ধ আবার জলস্ত 
চিতায় ফেলে দেওয়া হল। বীভৎসভাবে পুডতে লাগল সে। আগুনে সব 
বাধন অল্পক্ষণে পুড়ে গেলে শেষবারের মতো৷ নে আবার পালাতে চেষ্টা করল। 

সবাই দেখল সতী হতে এসে হুমালিয়৷ বাঁচার জন্য বড্ড ছটফট করছে। 
অন্যদের প্ররোচনায় তখন বুরাচ্চি নামে একজন মুসলমান তরোয়াল বার 
করে ধড় থেকে তার মাথাটা! আলাদা করে দ্িল। না, বাঁচবার জন্য 
হুমালিয়াকে আর কোনো চেষ্টা করতে হল না, নিবিষ্বে চিতাব আগুন 
তাকে গ্রাস করল।১ 

ঘটনাটির একটু পরিশিষ্ট আছে। হুমালিয়াকে সতী করার ব্যাপারে 
সক্রিয় অংশ নেওয়ায় কয়েকজনকে বিচারের জন্য চালান দেওয়া হয়। 
৭.৮. ১৮২১-এ এস. টি গুড ও ডাবলিউ ডোরিন- নিজামৎ আর্দালতের এই 
ছুই বিচারপতি সবদিক বিচার করে তাদের রায়ে বলেন, অভিযুক্তদের সবাই 
দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে । কিন্ত হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের ও 
মুসলমানদের অজ্ঞতার কথা স্মরণ করে, কোর্ট তাদের হত্যাপরাঁধে অভিযুক্ত 
কবতে চায় না কোর্টের মতে একটি 001216 17010010106 
এর কেস। আদালত আজকের তারিখ থেকে আসামী বুরাচ্চীকে ৫ বছর 
ও রসাকে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং শিওলাল, বিচুক, হরিপাল ও 
ইজরায়েল--এই ৪ জনের প্রত্যেককে ২ বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করছে। 

নিজামতের প্রধান বিচারপতি ভাবলিউ. লেসেস্টার এই বিচারে সন্ত 
হতে না পেরে বললেন, বুরাচ্চি আর শিওলালকে মৃত্যুদণ্ডে আর বাকিদের 
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যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত ছিল। অবস্থা এখন শান্ত, কেসটি 
এখন অন্য কোনেো৷ বিচারপতির কাছে দেওয়া যেতে পারে । আদালতের 
দ্বিতীয় জজ মিঃ কর্টেনী স্মিথ কিন্তু প্রধান বিচারপতির সঙ্গে একেবারেই একমত 
হতে না পেরে বিস্তুতভাবে সব সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে বললেন, আমি যদি 
বিচারক হতাম তাহলে বুরাচ্চিকে ৫ বছর আর রসাকে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড 
দিলেও, শিওলাল, বিচুক আর রাজপুত ছুজনকে খালাস দিতাম ।২ 

হুমালিয়ার ঘটনাই একমাত্র ঘটন। নয়। হুমালিয়ার মতো! আরে! অনেক 
মেয়েকেই পাশবিকতার শিকার হতে হয়েছিল। অসহায় মেয়েদের এরকম 
অমানবিকভাঁবে পুড়িয়ে মারতে দেখে রামমোহনের মতে] সচেতন মানুষ 
যে একে 'জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা” বলবেন আশ্চর্ধ কি। কটকের নামকরা! খ্রীস্টান 
মিশনরি পেগস তার সতী-সম্পকিত পুস্তকে বললেন, ৪টির মধ্যে ৩টি সতীর 
ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করা হয়।৩ হিন্দুদের কাছে এটা একটা নিছক তামাসার 
ব্যাপার। বাংলার পুলিশ-হ্থপার ভাবলিউ. এওয়ার ১৮.১১ ১৮১৮-তে সরকারের 
বিচার বিভাগের সচিব মিঃ বেলিকে জানালেন, ১০টির মধ্যে ৯টি মেয়েকে 
সতী হতে বাধ্য করা হয়।৭ বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট মি: মলোনী আর একটু 
গল] চড়িয়ে ডিসেম্বর ১৮১৮-তে জানান ধিলেন, ১০০টির মধ্যে ৯৯টি সতীই 
জবরদন্তিমূলক | ইংলগ্ের হাউস অব কমন্সে বসে ২০.৬.১৮২১-এ উইলবারফোর্ম 
মন্তব্য করলেন, সতী সাধারণত মেয়ের! স্বেচ্ছায় হয়_-এমন কথা ভাবা ভূল; 
খুব কম ক্ষেত্রেই মেয়ের! স্বেচ্ছায় সতী হয়।৫ এর কিছুদিন পরে ৬ হুন, 
১৮২৫-এ ইন্ট ইত্ডিয় হাউসে শ্যার সি ফরবেল বললেন, হাজারে একজন মেয়ে ও 
স্বেচ্ছায় সতী হয় কিনাসন্দেহ।৬ মির্জাপুর থেকে ১৮২৮-এ সতী ঘটনার প্রত্যক্ষ- 
দনশর্শ এক ব্যক্তি 'ইপ্ডিয়া গেজেটে” লেখেন, ১০টির মধ্যে নটি ক্ষেত্রে ব্লপ্রয়োগ 
করে মেয়েদের এই বীভৎস প্রথাপালনে বাধ্য কর! হয়|? শ্রীরামপুর মিশনরিদেের 
পত্রিকা 'ফেণ্ড অব ইগ্ডিয়া'র মতে সতী প্রথা নিছক হত্যাকাণ্ড, বাশের সাহায্যে 
বলপ্রয়োগ করে মেয়েদের জোর করে সতী কর! হয়। উইলিয়ম ওয়ার্ডের মতে 
সতীর ক্ষেত্রে মানুষের নিষ্ট'রতার কোনো তুলনা নেই ।৮ 

সতীপ্রথা৷ যে নিষ্ঠঠর অমানবিক তাতে কোনো! সন্দেহ নেই। অনেক 
মেয়েকে সতী হতে বাধ্য কর] হত, তার্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের ্বার্থ- 
সিদ্ধির জন্য লোকে তাদের পুড়িয়ে মারত। যেমনটি মারা হয়েছিল পুনার 
বাধাবাইকে। 
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রাধাবাই-এর স্বামী বালাভী রামচন্দ্র তখন আপ্তেতে, সঙ্গে তার ছুই ভাইও 
আছে। সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮২৩। সারাদিন খাটাখাটুনির পর তিন; 
ভাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মাঝরাতে হঠাৎ বালাজীর চিৎকারে সবই জেগে উঠল । 
কি সর্বনাশ, সাপে কেটেছে যে বালাজীকে। খোঁজ খোজ- কোথায় ওঝা। 
ওঝা মিলল, ঝাড়ফু'ঁকও কর] হল। কিন্তু হল না কিছুই । পরের দিন মঙ্গলবার 
বেল] এগারোটা নাগাদ সকলের চোখের সামনে আসন্তে-আস্তে মৃত্যুর কোলে 
চলে পড়ল বালাজী। সম্তল চোখে দাহকার্ধ শেষ করে মৃতের অস্থি ও চিতাভম্ম 
নিয়ে বালাজীর ছুই ভাই আপাজি রামচন্দ্র আর চিন্ত রামচন্দ্র এদ্দিনই পুনার দিকে 
যাত্রা করল। শনিবার ২৬.৯.১৮২৩-এ রাতের বেলা তারা সেখানে পৌছল। 

পরদিন সকালে ছু'ভাই রাধাবাই-এর কাছে গিয়ে সব ঘটনা জানালে 
সে সঙ্গে-সজে সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। অনেক বুঝিয়েও তার মত 
পাণ্টানো গেল না, সতী হবার অন্কমতি তাকে দিতেই হল। ভূল করেই 
হোক বা ভূল বোঝাবুঝির জন্যই হোক, সতী হবার ঘটনাস্থলে কোনো পুলিশ 
উপস্থিত ছিল না। যে জমাদারের এ ব্যাপারে উপস্থিত থাকার কথা, সে তখন 
অন্য একজনকে ফাসিতে ঝোলানোর তোডজোডে ব্যস্ত। পাশের চৌকির 
কয়েকজন বরকন্দাজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও, তাদের তভূমিকাটা ঢাল- 
তরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দারের মতো হয়ে দাড়ায় । 

আহ্থ্ঠানিক ব্যাপার সেরে রাধাবাই স্বেচ্ছায় কারে সাহায্য ন! নিয়ে 
প্রশাস্তচিত্রে চিতায় ওঠে । কিন্তু ছু'এক মিনিটের মধ্যে যন্ত্রণাকাতরভাবে সে 
তা থেকে লাফিয়ে পড়ে । মিঃ সোয়ানসন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরা 
ভখন তার কাপড়ের আগুন নেভানোর জন্য নদীঙ্গলে নিয়ে যান। রাধাবাই 
অভিযোগ করে চিতাটা ভালোভাবে প্রস্তুত হয়নি, এত আস্তে-আন্তে জলছিল 
যে লাফ দিতে সে বাধ্য হয়। আবারও সে চিতারোহণের সঙ্কল্প ঘোষণ] করে । 
মিঃ টেলর তাকে বারবার এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেও, মে একই উত্তর দেয়। তখন 
আবার তাকে চিতার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্ত জলস্ত চিতার সামনে 
এসে থমকে দ্লাড়াল সে, ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল তার চোখমুখে-_“নাঁ-না, লতী 
হব না! আমি” পেছিয়ে যেতে চাইল সে। কিন্তু পেছিয়ে যেতে চাইলেই 
বামূনর। তাকে যেতে দেবে কেন। কজন বামূুন জোর করে তাকে তুলে ধরে 
চিতায় ফেলে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে কজন তার ওপর ভারি-ভারি কিছু কাঠের বোঝ! 
চাপিয়ে দিল। কোনোভাবেই যাতে পালাতে সে না পারে। 
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ছটফট করছে রাধাবাই, বাঁচতে চাইছে। অসহা উত্তাপ- সারা শরীর 
জলে যাচ্ছে, প্রাণপণ চেষ্টায় আবারও চিতা থেকে লাফিয়ে পড়ল সে। 
সামনেই নদী । চিতা থেকে একটা জ্বলম্ত শরীর বেরিয়ে নদীতে ঝাপিয়ে, 
পড়ল। 

হাতের মুঠো থেকে শিকার ফসকে যাচ্ছে দেখে বামূনরা তখন উন্ম্ব, 
হিতাঠিতজ্ঞানশৃন্ত । রাধার পেছন পেছন ক'জন ছুটে গেল। এ্নাতিনেক 
কোনোর্দিকে না তাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পডল জলে। এঁতো--এতো৷ রাধাকে 
ধরে ফেলেছে তার, বুকে হাটু দিয়ে দু'হাত জোর করে চেপে ধরে চেষ্টা করছে. 
রাধ!কে ডুবিয়ে মারতে । সতী হতে এসে পালানো- ক্ষেপে গেছে তারা, 
নররক্তের স্বার্দ পাওয়া বাঘের মতো । 

হঠাৎ মিঃ টেলারের চোখে পড়ল এদিকে, কিন্ধ তিনি “ঘ অনেকটা দূরে, 
যেতে যেতে মেয়েটাকে না ওরা শেষ করে দেয়। চেঁচিয়ে তাই মিঃ এপথেপ 
ও মি: মলিকে বললেন, “বাঁচাও তোমরা, মেয়েটাকে বাচাও।, জোরকদ্মে 
তারা এগিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে দুজন রাধাকে ছেড়ে দিলেও তৃতীয়জন ধরে' 
রইল । মিঃ মলি তার কাছাকাছি পৌঁছলে তবেই সে তাকে ছাডে। দুচোখে, 
তার আপশোধ- এঃ, শেষ করে দিতে পারলাম না। 

মেয়েটি তখন শ্রান্ত-_অবসন্ন_ চোখের সামনে তাকে মারার এত আয়োজন 
দেখে ভয়চকিত। আর পারছে না সে, আর সহা করতে পারছে না। এলিয়ে 
পডল সে মলির বাহুতে, আশ্রয়-__ একট] আশ্রয় । 

হাসপাতালে যখন তাকে পাঠান হল, শেষ অবস্থা তার তখন। পেছনের 
দিক থেকে প। পর্যস্ত গায়ের সমস্ত চামড়া সম্পূর্ণ পুড়ে ঝলসে গেছে, হাতছুটোর ৪ 
একই অবস্থা । বুক-পেট ছাড় সারা শরীরই অগ্রিদগ্ক। মাথার সব চুল ঝরে 
গেছে, তাকানো পর্যস্ত যায় না তার দিকে । জীবনের প্রতি ভীক্ু মমতা তখনও. 
কিন্তু তার মুছে যায় নি। পুন! সিভিল হাসপাতালের মুখা দেশীয় চিকিৎসক 
ডাঃ গণেশ পন্থের কাছে রাধাবাই শেষবারের মতে! করুণভাবে তাকে বাচিয়ে 
তোলার আবেদন জানায় । চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয় নি। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে 
প্রাণপণে ২* ঘণ্টা লড়াই করেও শেষপর্যন্ত হার স্বীকার করতে হল রাধা- 
বাইকে ।৯ 

শেষ একটু আছে। ঘটনাচক্রের নাটের গুরুর্দের মিঃ টেলার ও মি: 
আরবার্থনট দেখিয়ে দিলে, পুনার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রবার্টসন তাদের গ্রেপ্তার করে 
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চালান দেন। কিন্ত রামচন্দ্র, আপাজি রামচন্দ্র ও রাওজীবিন চন্দ্রজী ভোরে 
এই তিনজনকে অভিযুক্ত করে বিচারও করা হয়। কিন্তু শেষপর্যস্ত কোট 
পগ্ডিতর্দের শাস্ত্রীয় নির্দেশ মেনে তাদের মুক্তি দেয়। 

বাধাবাই-এব ঘটনাটি সরকারি মহলে প্রচণ্ড আলোডন সৃষ্টি করে। ঘটনাটির 
পর পুনার ম্যাজিস্ট্রেট মি: রবার্টসন সতীবিষয়ে কয়েকটি বিধিনিষেধ জারি 
করেন। “বোম্বে কুরিয়বে? 4 1[)৫০1090 7,760 ০০ 90৫606৫5১ নামান্তরালে 
জনৈক পত্রলেখক এই নুশংস ঘটনাটিব বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে যত তাডাতাডি 
সম্ভব আইনের সাহায্যে এই বীভৎস প্রথা বন্ধের সুপারিশ কবেন। কলকাতাব 
কাগঞ্জ “জন বুল” লেখে, এই অতি বীভৎস সতীঘটনাটি বর্বর ও অস্বাভাবিক 
এই প্রথা নিবারণেব পথে আমাদেব আর এক পা এগিষে নিয়ে যাবে । এ 
ব্যাপারে দরকারি হস্তক্ষেপের প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে না পারলেও, এ ধবনেব 
বীভৎস ঘটনার উল্লেখ করতে বক্ত যে তাদেব হিম হযে আসে -_একথ1 পত্রিকাটি 
স্বীকাব কবে । ৯০ 

'জন বূল+ সাহেবী কাগজ। বাংলাব তানীন্তন পুলিশ সুপার ডাবলিউ. 
'এওয়ারও খাস সাহেব । সতীপ্রথাব ঘোব বিরোধী তিনি, আইন কবে এ 
প্রথা নিবাবণেব উৎসাহী সমর্থক । তিনি মনে করতেন, স্বেচ্ছায় সতী হচ্ছে 
এবকম একট] ভা'ন বাইরে থাকলেও সতী আসলে স্্বীহত্য। ছাড1 আবকিছু নয । 

এওয়াবেব কথ] কতখানি সত্য জানতে হলে, আবার একবাব আমাদের 
বাঙালিসমাজের দিকে ফিরে তাকাতে হয়। তাকালে দেখব, (স্থানে শ্রধু 
সতীব চিতাই জ্লত না, সাবাজীবন ধবে জ্বলত অনেক মেষে। তাব। 
কুলীনের মেয়ে, কুলীনেব বউ। এক বব অনেক কনেব বাজত্র সেখানে । 
একগাছি পৈতের জোরে বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীন বামূনরা! অসংখ্য মেয়েব জীবন- 
যৌবন নিয়ে খেলায় মন্ত। নিতান্ত অখ্যাত, অজ্ঞাত লোকবাঁও ৫০, ৬০, 
৭০, ৮০টি বিয়ে কবত | সংখ্যাটা] অনেক সময় ১০০ ছাড়িয়ে যেত। ১৫০, 
১৬০১ ১৮০টি বিয়েও কেউ কেউ কবত বৈকি ' গ্রামাঞ্চলে কেন, শহর 
কলকাতাতেই শতাধিক বিবাহকারী মহাপুরুষেব সাক্ষাৎ উনিশ শতকেও মিলত। 
অবশ্ত বিয়ের পর বউ বাঁচল কি মরল সে খোজ তারা রাখত না, বউদের 
নামধাম মনে রাখতে অনেকে নাকি ডাইরি রাখত। অনেক কুলীন মেয়ে 
বিয়ের রাতেই প্রথম ও শেষবারের মতো স্বামীর মুখ দেখত। তল বললাম, 
ভাগ্যবতী যারা, তাদের দ্বিতীয়বার সে সুযোগ আসত সহমরণে যাবার সময় ! 
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কুলীনের ষে বউটি বিয়ের পর স্বামীর মূখ পর্যস্ত দেখেনি, বাপ-ভায়ের 
সংসারে বাসন মেজে, জল তুলে, ভাত সেদ্ধ করে, আর সেইসঙ্গে ভাজের 
মুখঝামট] থেতে খেতে স্বামীর মুখের আদৃলটুকু পর্যস্ত যে মেয়ে ভুলে গেছে, 
তার কাছে হঠাৎ একদ্দিন খবর এসে পেৌঁছত সে বিধবা হয়েছে । মনে পড়ত 
তখন মেয়েটির, হ্যা তাইতো, এতদ্দিন তাহলে আমি সধবা ছিলাম। স্বামী 
মারা গেছে অথচ চোখে জল নেই, লোকে দেখে বলবে কি- ছি: ছিঃ! প্রাণ- 
পণে তাই সে তখন চোখে জল আনার চেষ্টা করত। তারই মধ্যে কেউ কেউ 
সারাজীবনের লাঞ্চন৷ থেকে মুক্তি পেতে সঙ্কল্প করে বসত সতী হবার। 

ভৈরবী, ভারতী, শ্রীমতী আর দাসী এই চারভমের কথাই ধরা যাক। 
বৈষ্যবাটির কমল চাটুজোর বউ তারা। তার্দের স্বামী কমল চাটুজ্যের পেশা 
বিবাহ । অর্থের বিনিময়ে লোকের কন্যাদায় উদ্ধারের মহৎ ব্রত নিয়েছিল 
মে! ছুজন বাদে তার্দের সবাইকে অবশ্য থাকতে হত বাপের বাড়িতে । 
বিয়েও করবো, আবার বউকে এনে ঘরে পুষবেো1এমন কাচা লোক চাটুষ্যে 
নয়। এহেন কৃতী পুরুষটি ৫ নভেম্বর, ১৮২৩-এর সন্ধায় দেহ রাখলো । 
তার ২১/২২টি বউ এসময় বেঁচে। তার্দের কাছে খবর পাঠান হল। খবর 
পেয়ে ভৈরবী, ভারতী, শ্রীমতী আর দাসী এই চারজন এগিয়ে এল সতী হতে। 
এদের মধ ছুজন স্বামীর সঙ্গেই থাকত, তৃতীয়জন কলকাতায় আর চতুর্থজন 
বাশবেড়িয়ায়। 

কমল চাটুজ্যে মারা গেছে, কোন্নগর ঘাটে তার সঙ্গে তার একাধিক স্ত্রী 
সহমরণে যাবে । খবর পেয়ে আশপাশের গা থেকে কয়েকশ লোক-_বিশেষ 
করে মেয়ের এসে জমায়েত হল। কজন সহ্মৃত। হবে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও 
চলতে লাগল । যাইহোক, সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ৭.১১.১৮২৩-এ 
কমল চাটুজ্যের মৃতদেহের ঙ্গে তার চারজন স্ত্রী কোন্নগরের ঘাটে এসে উপস্থিত 
হল। ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি এসে গেছে, চিতাও প্রস্তত, বাঁশ নিয়ে 
কম্জন তৈরী হচ্ছে সতীর্দের পালানোর পথ বন্ধ করতে। কোর্টের নাজির, 
৪ জন বরকন্দাজ ও পুলিশও এসে হাজির। কিন্তু অনেকে ঠিক খুশি হতে 
পারছে না যেন। কুলীন হিসাবে চাটুজোর এত হাকডাক। আর তার সঙ্গে 
কিনা মাত্র ৪ জন সহমরণে যাবে! এর আগে ১৮১২-তে চুণাথালির এক 
বামুনের সঙ্গে ১২ জন মেয়ের সতী হবার গল্প ওয়ার্ড সাহেবের বইতে পড়েছে 
কেউ-কেউ। সমবেত দর্শকদের মধ্যে কেউ হয়তো বলেও থাকতে পারে, 
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“ওহে ওয়ার্ড সাহেবের সেই গল্পটার কথা জান তো। শ্রীরামপুরের তিন মাইল 
পুবে সুখচর, সেখানে নাকি একবার একট! দেখবার মতো “সতীদাহ* হয়েছিল। 
এক কুলীন, ৪* টা তার বউ। তার মধ্যে ১৮ জন তার সঙ্গে সতী হল। আর 
সেচিতাই কত বড়, দৈর্ঘ্যে ১০/১২ গজ তো বটেই 1১১ সত্যি-মিখ্যে যাই 
হোক, ওয়ার্ড সাহেব কিন্তু গল্প বানাতে পারতেন খাসা ! এর তুলনায় চাটুজ্ের 
ব্যাপাবট নেহাৎই ছেলেখেলা । না, না, আর কয়েকজনের চাটুজোর সঙ্গে 
সহমবণে যাওয়! উচিত ছিল। আজকালকার মেয়েগুলো মানী লোকেব মান 
রাখতেও জানে না !? 

এদিকে ৪টি মেয়েকে নিয়ে চিতা তখন জলে উঠেছে। যন্ত্রণা বেশি 
পোহাতে হয়নি তাদেব, আগুন দেবার মিনিটখানেকের মধো শ্বাসরুদ্ধ হয়েই 
তার! মারা যায়। আগুনের আাচও হয়েছিল ভীষণ, দশ মিনিটেরও কম 
সময়ে সব শবীরকটাই পুড়ে কয়লার মতো ।৯২ 

প্রসঙ্গত একটা তথ্য জানিয়ে রাখি । হুগলি এবং নদীয়াষ এক ব্যক্তি 
সঙ্গে একাধিকজনের সতী হওয়া নতুন কিছু ছিল না। যেমন ১৮২৪-এ 
নদীয়া আর হুগলিতে অস্তত ৬টি ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে একাধিক স্ত্রী স্মরণে 
যার-_€টি ক্ষেত্রে ২জন করে এবং শাস্তিপুরের ধনী গৃহস্থ বিশ্বনাথ ব্যানাজিব 
সঙ্গে ৩ জন। এর পবের বছর ২০.১১ ১৮২৫-এ গলির ধনেখালিতে স্থানীয় 
জমিদার রামলোচন মুখাজির সঙ্গে তার 9 স্ত্রী-_পার্বতী, হরপার্বতী, রওয়ারি ও 
চিত্রা সহমরণে যায় ।৯৩ এর থেকে সহজেই বোবা যায়, এ অঞ্চলে কৌলীন্বেব 
প্রভাব কতখানি প্রবল ছিল। 

কোন্নগরের কমল চাটুজ্যে বা ধনেখালির রামলোচন মুখুক্যে যতই কৃতী 
পুরুষ হোক, নদীয়ার বাঘনাপাভার অনস্তরামের তুলনায় তার! শিশু । অনস্ত- 
রাম শ'খানেকেরও বেশি মেয়েকে মাধায় সি'ছুর পরার সুযোগ করে দিয়েছিল । 
এদের মধ্যে তিনজনকে কাছেই রেখেছিল, বাকির! দূরে-দূরে । পয়সাকড়ির 
দরকার না পড়লে অনস্তরামের পায়ের ধুলো৷ সেসব জায়গায় পড়ত না। সেরকম 
দক্ষিণা পেলে গৃহস্থের সবকটি কন্যাদায়ই সে উদ্ধার করে দিত, এক পরিবারের 
৪ বোনকে সে রাতারাতি সধবা বানিয়ে দিয়েছিল। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্ধে এহেন 
ব্যক্তিটি দেহরক্ষা করলে ঘটা করে তার চি সাজান হল। তার সাহচর্যধন্ 
তিন স্ত্রী আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সেরে প্রস্তুত হল সহমরণে যাবার জন্য । চারজনকে 
নিয়ে চিতা জলে উঠলু। কিন্তু তাকে নিভে যেতে দেওয়া হল না| কারণ 1-_ 
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কুলীন বামুন অনস্তরামের বউদের এক একজনের বাস এক এক প্রান্তে । 
তার্দের কাছে খবর পৌছে দিতে হবে। আর, খবর পেয়ে যারা সতী হতে 
আসবে, তাদের জন্য চিতা জ্বালিয়ে রাখা হল তিনদিন ধরে। খবর গিয়ে 
পেঁচচ্ছে অনস্তরামের বিভিন্ন শ্বশুরবাড়িতে, বিভিন্ন প্রাস্ত থেকে তার বউরা 
এসে হাজির হচ্ছে বাঘনাপাড়ায়। চিতা তো জরছেই, কাজেই চট করে 
আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সেরে জলস্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লেই হয়। অনস্তরামের 
চিতায় প্রথমদিন ৩ জন, দ্বিতীয় দ্রিন ১৫ জন, ওয় দিন ১৯ জন- মোট ৩৭ জন 
পুড়ে মরে! এদের মধ্যে কেউ-ব চল্লিশোত্রীর্ণ, আবার কেউ-বা ১৬ বছরের 
কিশোরী ।১৪ বাহাছর বলতে হবে সেই বাঁমুনকে, যিনি তিনদিন ধরে 
অনস্তরামের বউদের শাস্থীয় আচার পালন করানোর জন্য জলস্ত চিতার কাছে 
বসেছিলেন। নাকি, এ ব্যাপারে বামুন্দের ডিউটি ভাগ করে দেওয়া 
হয়েছিল ! 

ঘটনাট1 কি সত্যই ঘটেছিল ? গোপীনাঁখ নামে শ্রীরামপুর ছাপাখানার 
জনৈক ব্রাহ্ষণ-কর্মচারী তাব ভাইপোর কাছে শোনা এই ঘটনাটি ওয়ার্ডকে 
বলেন। জানি না, গোপীনাথ অথবা তাঁর ভাইপো অথবা ওয়ার্ড-সাহেব স্বয়ং 
ঘটনাটিতে রঙ চডিয়েছিলেন কিনা । আমাদের কাছে ১৭৯৯-এ ইংরেজ শাসনে 
৩ দিন ধরে চিতা জালিয়ে রেখে ৩৭ জনের তাতে আত্মাহুতিদান_-কেমন 
অবিশ্বীস্ত ঠেকে ! গোটা নদীয়। জেলাতে যেখানে বছরে গড়ে ৬* জনের মতো 
মেয়ে সতী হত € ১৮১৭-২৬-এই ১০ বছরে নদীয়ায় মোট ৬১৯ জন সতী হয়, 
গড়ে বছরে ৬১৯ জন ), সেখানে ঘটনাটা তে] আরো অবিশ্বাশ্ত | মনে হচ্ছে, 
অনস্তবামের ঘটনাটি গালগল্প ছাড়া কিছু নয়। হ্যা, তার প্রমাণও আছে। 
কটকের নামকরা শ্বিশনরি পেগস সতীপ্রথার বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা লেখেন, 
এতে অন্য একটি স্যত্র থেকে অনস্তরামের ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন তিনি । একই 
ঘটন1| কিন্ত এখানে দেখি অনস্তরামের সঙ্গে ১ম দিন ৩ জন ও বাকি ২ দিনে 
১৯ জন- মোট ২২ জন সহমরণে যায়।১৫ একলাফে সংখ্যাটা নেমে এল ৩৭ 
থেকে ২২-এ! সত্যদেব আর একটু চাপাচাপি করলে সংখ্যাটা! কোথায় নামত 
জানি না! 

অনস্তরামের স্ত্রীর আত্মাহুতি দিয়ে (যদি আদৌ কেউ দিয়ে থাকে ) সারা 
জীবন জলে পুড়ে মরার হাত থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিল। যারা মাত্মাহুতি 
দেয় নি, তার] হয়তো তাদের সন্তানের মৃখ চেয়েই বাকি ন্দীবন কাটানোর স্কর 
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করেছিল। সন্তানের মুখ চেয়ে অনেক মা যে সতী হতে গিয়েও হতেন না, 
তার পরিচয় আমর দিয়ে এসেছি। কিন্তু সম্ভতান যখন নিজের হাতে জোর 
করে মাকে চিতায় তুলে দেয়, তাতে আগুন দিয়ে মাঁকে পুড়িয়ে মারে, তখন 
একে মানবসমাজের নিষ্ঠুর এক কলঙ্ক না বলে উপায় নেই! এমনই এক 
বীভৎস ঘটন ঘটেছিল কলকাতার কাছে জয়নগর-মজিলপুরে । 

১৭৯৬-এর কাছাকাছি সময়ে সেখানে বাঞ্ছারাঁম নামে এক বামন মার 
গেলে, তার বউ চলল সহমরণে। সব অনুষ্ঠান শেষ হলে চিতায় তাকে 
ভালভাবে বেধে আগুন দেওয়] হল। 

রাত তখন গভীর, বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে। আগুনের তাপ গায়ে 
লাগামাত্র চিতা থেকে নিজেকে কোনোক্রমে মুক্ত করে, মেয়েটি বুকে হেঁটে 
চুপিসাডে পাশের ঝোপে গিয়ে লুকলো। চারদিকে জমাটবীধা অন্ধকার, 
ব্যাপারটা চট করে তাই কারো চোখে পড়ল না। হঠাৎ এইসময় একবার 
বিদ্যুৎ চম্কাতে সবাই চমকে উঠে দেখে-_-আরে, চিতায় যে একটা শরীর 
জ্বলছে ! সবাই চকিত হয়ে উঠল। খোঁজ, খোঁজ, সতী পালিয়েছে । 

চোখে পডল প্রথমে ছেলেরই, আরে এতো ঝোপের আভালে মা লুকিয়ে । 
ঝোপের আড়াল থেকে টানতে টানতে মাকে সামনে নিয়ে এসে কর্কশন্বরে সে 
বলল, “তোমার একটা কাগুজ্ঞান নেই, সতী হতে এসে তুমি কিন! পালাচ্ছ ! 
তোমার জন্থ আমার মান-সম্মান-জাত পব গেল। তোমার কোনো কথা 
আমি শুনব না, তোমাকে আবার চিতায় উঠতে হবে, তা না হলে জলে ঝাঁপ 
দিতে, বা! গলায় দড়ি দিতে হবে, মোট কথা, ঘরে আর তোমার ফের! চলবে না, 
মরতে তোমাকে হবেই |, 

মা আর ছেলে মুখোমুখি-_মার চোখে জল। 

ছেলের হাত ধরে মা মিনতি করে বলল, “বাবা, তুই আমাকে আগুনে দিস 
না এভাবে মরতে আমি পারব না, আমি তোর মা, তোকে পেটে ধরেছি, 
তোর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।? 

ছেলে দেখল ভাল বিপদ্দ, কোথায় সতী-মার ছেলে বলে লোকে তার 
জয়জয়কার করবে, তা নয়, তার মা কিনা এখন সতী হতে এসে পেছিয়ে 
যাচ্ছে। এবার তো তাকে একঘরে হতে হবে, লোকের কাছে মুখ দেখাবে সে 
কেমন করে । কথ বাড়াল ন। সে, অন্যদ্দের সাহায্যে মার হাত-প বেঁধে তাকে 
চিতায় ফেলে দিল ।৯৬ 
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ওয়ার্ডের বণিত এই কাহিনীটি কতখানি সত্য জানি না, তবে এটুকু স্বচ্ছন্দ 
বলতে পারি, অনেক ছেলেই এযুগে বিন! দ্বিধায় তার জীবিত মাতা ও মৃত 
পিতার চিতায় অগ্নিসংযোগ করত। ঠিক বিপরীত ঘটনাও ঘটত-_যেখানে সতী 
হতে উদ্যত মেয়ের চিতায় বাব নিজের হাতে অগ্রিসংযোগ করত। এরকম 
একটি ঘটনার কথা বলি। ১৮২৪-এ গোরক্ষপুর জেলায় গিরিধারি নামে এক 
ব্রাহ্মণ মারা গেলে তার পরিধেয় বস্ত্র ও পৈতে তার ৯ বছরের বালিকাবধূ 
ভক্তির কাছে পাঠিয়ে দেওয়! হয়। মেয়েটি এ বস্ব ও পৈতে নিয়ে সতী হয়। 
চিতায় অগ্রিসংযোগ করে তার বাব! রামপ্রসন্ন-_সে নাকি মেয়েকে নিবৃত্ত করার 
অনেক চেষ্ট। করেও ব্যর্থ হয়। ৯ বছরের মেয়ে_তার ওপর ব্রাহ্ধণী-_-এই ছুই 
অপরাধে মেয়ের বাপ-ঠাকুরদার বিচার হয়। বিচারে প্রথমজনকে ১ বছর 
বিনাশ্রম ও ছ্িতীয়জনকে তার অতিবৃদ্ধ অবস্থার কথা স্মরণ করে ১ মাস বিনাশ্রম 
দণ্ডে দণ্ডিত করা হয় ।১৭ 

এর চেয়েও নিষ্ঠর এক পিতার পরিচয় পেয়েছি মিশনরিদের লেখায় । 
১৮০৭-এ কাটোয়ায় এক হিন্দু তার তরুণী স্্ীকে রেখে মারা যায়। মেয়েটির 
বাবা একজন পণ্ডিত, ধাগিক বাক্কি বলে সে পরিচিত | মেয়েটি তার স্বামীর 
মৃত্যুকালে সতী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু যখন চিতা প্রজলিত হল, 
তখন জীবনের প্রতি অপার মমতায় সে বাঁচতে চাইল এবং আগুন থেকে 
বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল। মেয়েটির ধর্মভীরু” পিতা তা দেখে যেসব লোক 
বাঁশ হাতে নিয়ে আগুনকে উসকে দেবার জন্য দাড়িয়েছিল, তাদের মেয়েটিকে 
মেরে চিতায় ঢুকিয়ে দেবার আহ্বান জানাল। তারা সঙ্গে-সঙ্গে তার কথা- 
মতে] কাক্জ করল এবং বীশের বাড়ি মেয়েটির মাথায় মেরে তার পালানোর পথ 
চিরদিনের মতে] বন্ধ করে দিল ।১৮ 

এই ধামিক* পিতাকে ধিক্কার জানানোর ভাষা! আমাদের জানা নেই। 
কিন্তু সহমরণের ব্যাপারট1 বীভৎসতার সমন্ত সীম অতিক্রম করত, যখন ছুধের 
শিশুকে দিয়ে জোর করে তার জীবন্ত মায়ের মুখাগ্রি করান হত। এরকম একটি 
ঘটন! কলকাতার কাছেই বরানগরে ঘটেছিল। 

১৮০৯-এ এখানে স্থানীয় এক ধোপা মার! গেলে তার স্ত্রী সতী হবার সঙ্বল্প 
ঘোষণ! করে। তার আত্মীয়রা তাকে সতী না হবার জন্য অনেক অন্থরোধ 
করে, তার ভরণপোষণের সব দায়িত্ব নেবার কথাও বলে। কিন্তু ৩ বছরের 
ছেলের কথা পর্যস্ত-ষে মেয়ে ভাবেনি, এসব কথায় সে ষে কান দেবে না-_-এতো। 
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সতী £ 


জানা কথা । অবিচলিতভাবে সে চিতায় গিয়ে উঠলে, তাকে তার সঙ্গে 
ভালভাবে বেঁধে, “তার ওপর আড়াআডিভাবে বাঁশ চাপিয়ে দেওয়া হল। এই 
সময় একজন মেয়েটির ৩ বছরের ছেলেকে কোলে করে সেখানে নিয়ে আসে। 
কিছুই বুঝতে পারছে না সে, এত লোকজন, তাব ম৷ ওখানে শুয়ে আছে, তাকে 
ডাকছে পর্যস্ত না। একজন বামুন একটা জলন্ত কাঠের টুকরো! তার হাতে 
গুজে দিতে গেলে ভয় পেয়ে ছেলেটি চিৎকার করে ওঠে । তখন তার হাতে 
জোর করে সেটা গুঁজে দিয়ে তাকে দিয়ে প্রথমে চিতার মাথায় ও পরে পায়ের 
দিকে অগ্নিসংযোগ করান হয়। জনতার হরিবোলেব মধ্য দিয়ে চিতা জলে 
উঠল। চিতায় মেয়েটি সতী হচ্ছে। চিতায় আগুন দিয়েছে ছেলে, সেই 
ছেলে-_যে দুচোখ বড করে দেখছে--বুঝতে পারছে না কিছুই ।১৯ 

এ ঘটনা সত্য। বীভৎস, বর্বর এই প্রথা । কিন্ত তাই বলে কি আমরা 
বলব, সব মেয়েকেই জোর করে সতী করা হত, এবং পৈশাচিক উল্লামে অসহায় 
মেয়েগুলোকে হিন্দুরা পুভিয়ে মারত ! তাদের কাছে এটা ছিল নেহাতই একটা 
মজার ব্যাপার ! ইতিহাস এক্ষেত্রে কি বলে? দেখা যাক। 
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৭। না, জোর করে সবাইকে সতী করা হত ন। 


১৭৪২-৩ শ্রীস্টাব্বের কথা। কাশিমবাজারের এক ধনী মারাঠী যুবক রামচাদ 
পণ্ডিতের সঙ্গে তার ১৮ বছরের যুবতী স্ত্বীকে নিজের চোখে সহমৃতা হতে 
দেখেছিলেন মিঃ হলওয়েল। নিজের হাতে আগুন জেলে চিতায় ওঠার পর 
মেয়েটি কি ভয় পেষেছিল, শিউরে উঠে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, বাঁচতে 
চেয়েছিল? প্রত্যক্ষদর্শী হলওয়েলের কথাই উদ্ধত করি : 
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ঘটনাটা গোডা থেকেই বলি। 

ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখে চোর ৫টায় রামচাঁদ পণ্ডিত মারা যাবার সঙ্গে 
সক্ষে তার স্ত্রী ব্রাহ্মণদের কাছে সহমরণের সঙ্কল্প করে। ২ মেয়ে, ১ ছেলে তার, 
বডটিব বয়সই' চাব পূর্ণ হয়নি 

কাশিমবাজারে রামঠাদের পরিবারের খুব নামভাক। খবর পেয়ে তার 
মাত্রীয়স্বন আর স্থানীয় ব্যবসায়ীর! দলে-্দলে এসে হাজির । বউটির সঙ্কল্পের 
কথ শুনে তাঁরা তে অবাক। অনেক বোঝানে। হল তাকে, কিন্তু তাঁর এ এক 
কথা। তার সহম়রণের সঙ্কর্ের কথা শুনে লেডি রাঁসেলও বেশ কবার তার 
কাছে লোক পাঠিয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন, সে শুধু স্ত্রী-ই নয়, মা-ও। ছেলে- 
মেয়েদের প্রতিও তার একটা কর্তব্য আছে। আগ্তনে পুড়ে মরাটাও খু 
হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়। মেয়েটি লেডি রাসেলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে 
বলল, “কি নিয়ে বাচব আমি, বীচার মতো! আমার তো আর কিছুই নেই, 
দয়া করে তিনি যেন আমার ছেলেমেয়েদের একটু দেখেন ।, 

মেয়েটিকে ভয় দেখানোর জন্য আগুনে পুড়ে মরার যন্ত্রণার কথা যখন 
হচ্ছিল, তথন সে শাস্তভাবে জলস্ত আগুনে একট আঙুল দিয়ে অনেকক্ষণ 
একইভাবে অবিক্ৃতমুখে বসে রইল, যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র তার মুখচোখে ফুটল না। 
এরপর একহাতে খানিকট। আগ্তন নিয়ে অন্য হাতের তালুতে রেখে ধুপধুনো 
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ছিটিয়ে ব্রাহ্মণদের স্থবাসিত করল সে। তাকে তার ছেলেমেয়েদের অনহায় 
অবস্থার কথা একজন আবার ম্মরণ করিয়ে দিলে সে বলল, “যিনি তাদের স্ষ্টি 
করেছেন, তিনিই দ্বেখবেন তাদের ।” 

শেষ অস্্ হিসাবে তখন তাকে বল! হল, সতী হবার অনুমতি তাঁকে কিছুতেই 
দেওয়া হবে না। একথা আনে ক্ষণেকের জন্য তার মনে যেন সংশয় দেখ! 
দিল। পরমুহর্তেই নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেয়ে সে বলল, মৃত্যু আমার 
হাতের মুঠোয়, আমাকে যদি সতী হতে না দেওয়া হয়, তালে আমি উপোস 
করে মরবো। তার আত্মীয়বন্ধুরা তার মতিগতি দেখে হতাশ হয়ে হাল 
ছেডে দিল। 

পরদিন সকালে রামঠাদের বকে নদীর ধারে নিয়ে আসা হল। বেলা 
দশট] নাগাদ মেয়েটিও এল সেখানে | সঙ্গে প্রধান তিন ব্রাহ্ষণ, তার ছেলে- 
মেয়েরা, বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন আর অগণিত সাধারণ মান্থুয | 

চিতা প্রস্তত। কিন্ত মুশিদাবাদের ফৌজদারের কাছ থেকে অন্গমতি আর 
আসে না। বউটি গঙ্গায় স্ান করে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ গিয়ে 
অধীরভাবে প্রতীম্ণা করতে লাগল। 

বেলা একটার পর মুশিদাবাদের ফৌজদার হোসেন খাঁর অন্ুমতিপত্রর এসে 
পৌছল। মেয়েটি স্বেচ্ছায় সতী হচ্ছে কিন! তা! দেখার জন্য একজন রাক্- 
কর্মচারীও এসে হাজির । 

অন্ুমতিপত্র এসে পৌছনোর সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটি উঠে তার মা ও অন্যান্য 
আত্মীয়ম্বজনের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে আধঘণ্টাথানেক সময় কাটানোর পর 
নিজের চূড়িবালা ও অন্ান্ত গয়না্গাটি খুলে একটা কাপড়ে বাধল। তার এক 
আত্মীয় সেটিকে চিতার একপাশে রেখে এল। 

ইতিমধো শবকে চিতার ওপর শোয়ানে হয়েছে । বউটিও প্রস্তত। চিতার 
এককোণে সামান্য একটু আগুন জ্বেলে সেখানে প্রধান ব্রাহ্মণদের সঙ্গে, 
আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের জন্য কয়েকমিনিট বসল সে। প্রথমজন একটা বেল- 
পাতায় নান। জিনিস নিয়ে তার হাতে দিলে, সেটাকে আগুনে নিক্ষেপ করে 
দ্বিতীয় নৈর দেওয়া আর একটি বেলপাতা৷ আগুনের ওপর ধরলে বামুনটি 
তিনবার তার ওপর ধি ছিটিয়ে দিল, পাতা থেকে ঘি ঝরে আগুনের ওপর 
পড়ল। তৃতীয়জন অথর্ববেদের অংশবিশেষ তাকে পড়ে শুনিয়ে কিছু প্রশ্ন 
করলে, শাস্তভাবে পবিজ্রমুখে সে তার জবাব দিল। এসময় এত গোলমাল 
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হচ্ছিল যে কি যে সে বলল, খুব কাছ থেকেও তা বোঝা গেল না। এইসব 
অনুষ্ঠান সার! হলে ব্রাহ্মণদের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে তিনবার প্রসন্নযুখে সে চিতা 
প্রদক্ষিণ করল। 

এবাব বিদ্বায় নেবার পালা । প্রথমে ছেলেমেয়েদের কাছ খেকে, তারপর 
একে-একে বাবা-মা ৪ অন্যান্ত আত্মীয়দের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া শেষ 
হলে একছন বামূন একটুকরো দি মাখান জলন্ত কাশড তার হাতে দিবে 
তাকে চিতার দিকে নিয়ে গেল। সব বামুনর1 এসে মেয়েটির পায়ে লুটিয়ে পডল, 
আশীর্বাদ চায় তারা--সতীর আশীর্বাদ । সবাইকে আশীবা? কবল সে-_কাদতে 
কাদতে তখন তারা পথ ছেডে দিল | 

দুপা এপিয়ে চিতার ওঠার সময় স্বাধীর পায়ে শেষপ্রজ। “নবেদন করাব পর 
আর একটু এগিয়ে তার মাগার কাছে গিয়ে বসল বউটি। (যন আম্মসমাহিত- 
কোনোিকে ভ্রক্ষেপ নেই তার, বি্বলচোথে হ্বামীব মুখপানে চেয়ে-_হাতে জলন্ত 
অগ্রিশিখা। মিনিটখানেক পরে হঠাৎ যেন সধ্ধিৎ ফিরে পেয়ে, নিজের হাতে 
চিতায় শ্বাগুন ধরিয়ে দিল। ঠিন্ত দিকে আগুন দিল, বাতাপ বইছিল তার 
উন্টোদ্দিকে। তখন বাতাসে অন্কূলে চিতায় অগ্নিসংংযাগ করে আবার সে 
যথাস্থানে এপে বসল । এসময় তার চিত্তের দ্ঢতা, নির্ক মনোবলের কথা 
ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম বনে প্রতাক্ষদরশঁ হলওয়েল জানিয়েছেন । 

শুধু হলওষেল “5ন, আব? অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য উদ্ধত করে 
দেখাতে পারি, যুগে-যুগে ভারতীয় নারীরা কেমন হাসিমুখে 'গয়ে চিতায় 
উঠেছে (প্রণঙ্গত ম্মরণ করতে পারি টাভানিয়ের, পিটার মাণ্ডি, স্রেমেল্লি ক্যারেরি, 
নিকোলান উইপ্দিংটন, উইলিয়ম হজেস প্রভৃতি প্রত্যক্ষরশীর বিবরণের কথা)। 
প্রাচীনকালে সতপ্রথা খন অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, 
তখনও সতী হবাধ জন্য রানীর মধো কেমন কাভাকাঁডি পডে যেন, তাঁর 
কখা আমরা আগেই বলে এসেছি। প্রাচীন গ্রীক লেখক ভেলোনিয়াস 
মাক্সিমাসের মতে সতীদের অতুলনীয় সাহস, নিষ্ঠ ও ধৈর্ধের কোনে! তুলনা নেই: 
“1109 1010905 ৮7166 25061705006 10116 17) 006 640০6 01 17500 06311), 
29 116 23 ৪ 101601 ০0801.৩ চতুর্দশ শতাব্দীর পর্যটক ইবন বতুতা 
সহমরণের ঘটনার প্রতাক্ষদর্শী । সতীকে হিন্দুক্া খুব সম্মানের চোখে দেখে, 
একথার সঙ্গে-পঙ্গে তিনি বলেছেন, তাই বলে জোর করে কিন্ত কোনো মেয়েকে 
সতী করা হয় না। চিতায় ওঠার পূর্বমূহূর্তে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনরা যখন 
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মেয়েটিকে শেষবিদায় জানায় তখন '91)9 19381)5) 01258, ০01 02105 10" 
006 ৮6৮ 016 17) 50108019911 15 00 6 10017)055 সতী যে মেয়েরা 
স্বেচ্ছায় হয়, এ-বিষয়ে যে তাদের বাধ্য কর হয় না- শ্তার টমাস রো-র 
চ্যাপলেন এডওয়ার্ড টোরিও (১৬১৬-১৯) তা বলে গেছেন। ক্রফোর্ড সতীর 
মতো সহনশীলতা! ও স্থৈর্য পুরাকালের নায়ক ও দার্শনিকদের মধ্যেও বিরল বলে 
মন্তব্য করেছেন।? 

কিন্ক উনিশ শতকে ভারতে মিশনরি কার্যকলাপ যখন খুব বেডে যায়, 
তখন দেখতে পাই এদেশীয় ধর্ম, প্রথা-আচার ইত্যা্দিকে বিরুতভাবে তুলে ধর 
হয়ে পড়েছে তাঁদের কর্তব্যকর্ষের অন্ততম । আর সেই কারণেই ইতিহাসের 
সাক্ষ্য অগ্রাহা করে তারা বলতে থাকেন, অসভ্য বর্বর হিন্দুগুলো মেয়েদের জোর 
করে পুডিয়ে মারে । তাদের কথায় সায় দেবার লোকেরও অভাব হয় না। 
এমনই এক মিশনরি জে. পেগস্‌ ১৯.৮ ১৮২৪-এ কটকে চোখের সাযনে 
একটি মেয়েকে সতী হতে দেখেছিলেন । অন্যদের সঙ্গে স্বয়ং পেগস্ও মেয়েটিকে 
নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। মেয়েটি বলে, পূর্বের তিনজনম্মে সে 
সতী হয়েছে, এবার চতুর্থবাঁরও সে তা হতে যাচ্ছে । সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে 
সে বলে, তাকে নিবৃত্ করার চেষ্টা যার! করবে, তার অভিশাপে তাদের বংশলোপ 
হবে ও গতি হবে নরকে । মনের দুটতা প্রকাশ করার জন্য মেয়েটি একটুকবে। 
আগ্রন নিয়ে শিশুর মতো খেলা করতে থাকে, তার হাত একটুকরো জবলক্ত 
কয়লাব ওপর চেপে ধর] হলেও মুখে তার বিকৃতির চিহ্মাত্র ফুটে ওঠে না।৬ 

অথচ এই পেগসই অধিকাংশ মেয়েকে জোর করে সতী করা হয় বলে মনে 
করতেন ! পেগসের বিদ্বেষপ্রস্থত এইসব কথার জবাব দিয়েছিলেন “এসিয়াটিক 
জার্নালে'র জনৈক লেখক । তার মতে এইভাবে পেগস্‌ সতী প্রথা সম্পর্কে যেন- 
তেনপ্রকারে একটা নিরতিশয় ঘ্বণার মনোভাব জাগিয়ে ( অনচেতনভাবে ) মূল 
সমস্যাটি থেকে মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করে জনমতকে বিভ্রান্ত করছেন। 
বাংলার সবত্র বাঁশের সাহাঁষো বলপ্রয়োগ করে মেয়েদের সতী হতে বাধা করা 
হয় বলে পেগস্‌ যে বক্তব্য রাখেন, সে সম্পর্কে জানাল-লেখকের মস্তবা £ 
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আসলে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মিশনরিরা হিন্দুদের কুৎসা করতেন। এবং 
তাই সত্যকে বিকৃতভাবে উপস্থিত করে মিশনরিরা তাদের স্থার্থসিদ্ধি করতে 
চাইতেন। সেই কারণে সতী যে হিন্দুদের কাছে মন্ত একট] তামাসার ব্যাপার 
ছাড] কিছু নয়, তা জোর গলায় প্রচার করতে তাদের বাধেনি। 

তামাশা? তাই নাকি? মিশনরিদের কল্যাণে অনেক জ্ঞানের মতো 
এ৪ এক জ্ঞানলাভ হুল। সতী শোকের অনুষ্ঠান নয়, একটি মেয়ের ব্বেচ্ছা- 
মৃত্যুর কাহিনী-_তাই সতীর ক্ষেত্রে জনতার স্বতঃস্ফৃর্ততা, সতীর আশীবাদা- 
কাজ্ছায় দলেদলে নরনারীর ভিড় ইত্যার্দির ফলে গোটা পরিবেশটাই কেমন 
যেন পালটে যেত। সতী অধিকাংশ ক্ষেতে মেয়েরা স্বেচ্ছায় হত, হালিমুখে 
সে স্বামীর সহগমন করত- মৃত্তার মধ্য দিয়ে এ যেন মৃত্যুকে অতিক্রম করার 
চেষ্টা। কিন্তু নিজের চোখের পামনে মেয়ে আত্মবিসর্জন দিচ্ছে, ঢলঢলে মুখের 
একটি সগ্যযুবতী পৃথিবীকে শেষ নমস্কার জানাচ্ছে, এমন ঘটনার সময় পরিবেশ 
যে কেমন বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে উঠত, তার দৃষ্টান্ত খাস মিশনরি কাগজ “ক্রেণ্ড অব 
ইগ্ডয়া” থেকেই তুলে ধরছি £ 

১৮২১-এর ১৫ আগস্ট সালকের নামকরা ধনী তারিণীচরণ বাড়ুয্যে মারা 
যান। তার স্্ীর বয়স ১৭/১৮। অপাধারণ সুন্দরী সে, চোখমুখে নিষ্পাপ 
সরলত1। স্বামীহারা হবার পর সতা হতে যখন পে সালকের ঘাটে আসে, 
তখন সমবেত হাঁজার-হাজার জনতার মধ্যে নেমে আসে গভীর বিষাদের ছায়া । 
আহা, এমন মেয়েকেও সতী হতে হবে, আগুনে এমন সোনার অঙ্গ পুড়বে। 
সবাই দুঃখিত, শোকার্ভ। মেয়েটির বাব! পয়সাওয়াল৷ লোক, সতী না হলে 
মেয়েটিকে ষে আথিক কষ্টের বা অবহেলা অনার্দরের মধ্যে পড়তে হবে না, ত। 
জোর করে বল! যায়। অনায়াসে আরো বন্ুবছর সে বেঁচে থাকতে পারত । 
কিন্ত একবার সঙ্কল্প গ্রহণের পর সম্পদ্দের প্রতিশ্ররতি, বন্ধুদের বিষাদমাথা মুখ, 
মা-বাপের ন্মেহ-ভালবাসা, মৃত্যুর যন্ত্রণাময় বিভীষিক1 - পৃথিবীর আর কোনো- 
কিছুই তাদের সঙ্কল্পল পাণ্টাতে পারে না। বেল! ১টার সময় তারিণীচরণ মার! 
যান, আর তার স্ত্রী চিতায় গিয়ে ওঠে বেলা ৫টায়।” 

ফ্রেগ্ু-সম্পারদক ঠিকই বলেছিলেন, মেয়ের একবার সতী হবার সঙ্কর 
গ্রহণ করণে বন্ধুবাদ্ধবের বিষাদমাখা মুখ, মাঁবাবার চোখের জল কিছুই 
তাদের সঙ্কল্পচ্যত করতে পারে না। পারে নি আগরপাড়ার সতীটিকেও। 
আগরপাড়ার কাছে পেনেটিতে বছর পচিশের এক ব্রাহ্মণ যুবক মার! গেলে 
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তাঁর ছুই স্ত্রী-ই সহমরণের মঙ্কল্প করে। বড়র বয়স ১৭, ছোটর ১৫। ধর্খারীতি 
পুলিশে খবর পাঠান হয়, দারোগ1! এসে তার' ম্বেচ্ছায় সতী হচ্ছে কিনা সে 
বিষয়ে তর্দস্ত করে যায়। 

উদ্যোগ-আয়োজনের প্রথম পর্ব শেষ । এমনসময় জামাই-এর মৃত্যুনংবাদ 
পেয়ে ছোট বউ-এর বাবা-মা! এসে উপস্থিত। নরদীতীরে শ্বশানে পৌছে তারা 
দেখেন, একি তার্দের ' মেয়ে যে সতী হতে চলেছে । মেয়ের হাত ধরে কাকুতি- 
মিনতি করলেন তার, “না, না, তুই সতী হস না, কেন সতী হবি তুই, 
স্বামী তো তোর ভরণপোষণেব কোনো অভাব রেখে যাঘনি |” মেয়ে 
বেশি কথা৷ বলল না, এ-জগতের নয় যেন সে। মুখে সে কি গভীব আত্মপ্রত্যয় | 
গভীর অথচ শাস্তম্বরে সে বলল, “সতী আমি হবই | 

চিতায় ওঠার আগে দুই সতীন চান কবতে নদীতে নেমে একবুক জলে 
দ্াভিয়ে পুরোহিতেব নির্দেশমতো৷ যখাঁবিহিত ম্ত্রোচ্চারণ করল। ভ্রল থেকে 
উঠে নতুন কাপড পরে, মাখা আচভে, কপালে বড মি'ছ্রের টিপ পরে সাতবার 
চিত প্রদ্দক্ষিণ করার পর বড বউ স্বামীর ডানপাশে, আর ছোটবউ বাপাশে 
আসন নিল। চিার সঙ্গে তাদের বাধার জন্য একটুকরে। দি থাকলেও, 
তা কাজে লাগান হল না। তার্দের ওপর কাঠ আর শুকনে। ভালপাল। চাপান 
হলে পুরোহিতের নির্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চাবণের মধ্যে বউদ্দের খুড়তুতো দেওর চিতায় 
আগুন দ্িল। সমবেত জনতা চিৎকার করে উঠল, 'হরিবোল” | অন্লক্ষণের 
মধ্যে আগুন উঠল লকলক করে, চারদিক থেকে তার ওপর আরও কাঠ ও 
দাহাপদার্থ পডতে লাগল । 

নিজের মেয়ে পুড়ে মরছে-_সতী বা যাই হোক সে, কোন বাপ-মা ত1 
চোখ মেলে দেখতে পারে । আগুন যখন চারদিকে তার শিখা বিস্তার করেছে, 
ছোট বউ-এর বাপ-মা তখন সেখান থেকে নদীর ধারে চলে গিয়ে মেয়ের শোকে 
অধীর হয়ে কাদতে লাগলেন। সন্তান হারানোর গভীর বেদনায় তাদ্দের চোখের 
জল যখন নদীজলে গিয়ে মিশছে, অন্যদিকে তখনও চিতা৷ জলছে-_জলছেই ।৯ 
শুধু চোখের জলই নয়, চিতা জলে ওঠাব পর অনেকষময সতীর ছু*চারজন 
আত্মীয়স্বজন (বিশেধকরে মেয়ের ) চেতনা হারাত।২০ 

জ্বলস্ত চিতায় সতীর আত্মবিসর্জনের আরে] একটি ঘটন? উদ্ধৃত করব, এবং 
করব মিশনরি পত্রিকা থেকে । শুধু দেখাতে যে সতী মেয়েদের জোর করে 
কর। হত কি সতী মেয়ের! স্বেচ্ছায় হত । ঘটনাটি ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮২৮-এর | 
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ঘটনাস্থলে পৌছে সাহেবরা দেখেন, বছর কুড়ি বয়সের একটি বামুনের 
মেয়ে সতী হবে। গঙ্গার ধারে সহমরণের উদ্যোগ-আয়ো দন সম্পূর্ণ । ম্যাজিস্ে্রে 
এবং অন্যান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির! মেয়েটিকে নিবৃত্ত করার সাধ্যমতো চেষ্টা করেও 
শেষপর্যস্ত হাল ছেডে দিলেন। কোঁনেো কথাতেই কান দিল ন] সে, সতী হবার 
গর্বে সে ষেন ফেটে পড়ছে । আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুকে বরণ সে করবেই । 

সমবেত লোকজন তার সাহস দেখে মুগ্ধ । মেয়েটির বিশ্বাস সে তাঁব পুব 
কয়েকজন্সেব ইতিহাস জানে । সমবেত লোকজনের কাছে সে যে পৃবেব চাব 
্ষন্মে বিভিন্র শায়গায় সতী হয়েছে এবং এবার পঞ্চমবারও তা হতে চলেছে__ 
শবের স্ঙ্গে ভা ঝোষণা করে। চিতায় আগুন দেওয়। হল। পনেব মিনিট 
ধরে তা জ্বলাব পর মেয়েটি ধীব পাষে চিতায় উঠে চিহক।ব কবে উঠল সতী 
মাধ জয়+ তাঁব কথার প্রতিধ্বনি উঠল চারিদিকে । 

আগুন জ্বলছে। মেয়েটি ছু"হাতে নিজের মুখ ঢেকে চিতা বসে, ষেন 
কোনো চেতনাই নেই তার। ক্রমে আগুন তার সারা শরীবে ছড়িয়ে পড়ল, 
আগুনের আচে তার নার] শবীর প্রথমে ঝলসে গেল, সারা “বার কাপতে 
লাগল। ক্রমে আগু.ন সে সম্পর্ণ দগ্ধ হল। চারিদিকে ধ্বনি আর প্রত্ধ্বনি_ 
“ভয় নতী-মার জয় ।১৯ ১ 

মিশনার কাগজের কখা আপাতত তোলা থাক। আমবা বব" কলকাতার 
খাস সাহেবা কাগজ “জন বুলে'র মতামতের দিকে একটু নগর দিই। বলে 
বাখা ভাল, সতীপ্রথার ঘোর বিরোধী এই পত্রিন্টি আইন করে এ-প্গা রদেের 
উত্সাহ? সমর্থ" না হলেও, সুযোগ পেলেই এই বীভৎস প্রথাকে আক্রমণ করতে 
কমর করত না। ১৫. ১০ ১৮২৫-এ পত্রিক্কাটি সতী-বিষয়ে এক সম্পাদকায়তে 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা ষে স্বেচ্ছায় সতী হতে এগিয়ে আসে, তা কলকাতার 
আশপাশেব সতাঁ ঘটনাগুলির সঙ্গে পরিট্ত ব্যক্তিমাপ্রেরই জানা এলে মন্তব্য 
করে |১২ 

জুন বুলে"'র সম্পার্ক ম্যাকনাক্টেন গৌয়ার-গোবিন্দ টাইপের লোক, 
খ্যাতির চেয়ে অখ্যাতিই তাঁর বেশি। তার জাতভাই "ক্যালকাটা লিটররি 
গেজেটে সম্পাদক ডি. এল. রিচার্ডদনের অন্যান্ত অখ্যাতি থাকলেও, কৰি 
হিসাবে কিছুটা খ্যাতি ছিল। ১৮১৮-য় বাংলাদেশে আসেন তিনি। দীর্ঘদিন 
ছিলেনও এদেশে, কোনে সতী-ঘটন। নিজের চোখে দেখেছিলেন কিন! জানি না 
_ দেখাই সম্ভব। “সতী*র ওপর একটি কবিতাও লিখেছিলেন | কবিতাটিনে 
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অগ্লান হাসিমুখে নির্ভয়ে “স্থির অন্তরে স্বহৃস্তে চিতা জেলে তাতে সতীর 
আরোহণের বর্ণনা আছে। ক্যালকাটা লিটররি গেজেটে? প্রকাশিত এই 
কবিতাটি “বেঙ্গল হরকর)” বঙ্গান্বাদসহ পুনমূ্ত্রিত করে । ইংরেদি কাগজে 
ইংরেজি কবিতার বাংলা অনুবাদের প্রকাশ- ঘটনাটি বিচিত্র । বঙ্গানুবাদের 
প্রথম ৬ লাইন উদ্ধত করছি £ 
নেেহাবিষ্ট যাহা ইষ্ট ছিল অন্তকালে। 
তাহা স্পষ্ট কহে সতী বান্ধব সকলে ॥ 
বিদায় সময় হাসি অমল বর্দনে 
এ দেখ দশ্য হয় আসন্ন মরণে | 
নির্ভয়দপেতে সতী স্স্থির অন্তরে | 
পাথিব পতির চিতা আরোহণ করে ॥১*৩ 
রিচার্ডমন কোনো সতীঘটনা দেখেছিলেন কিনা তা সংশয়ের বিষয় ৰলে তার 
এ-বিষয়ক বক্তব্য হয়তো অনেকে গ্রহণযোগ্য নাও মনে করতে পারেন । কিন্তু 
ধার সম্পর্কে এরকম কোনে! আপত্তি উঠবে না” স্ৃগলির সেই নামকর' 
ম্যাজিস্ট্রেট হালিভে সাহেবের এ-বিষয়ক অভিজ্ঞতাট। একটু দেখে নেওয়া যাক। 
গলিতে এবং খুব সম্ভবত বাংলাদেশে শেষ “আইনসম্মত? যে সতী ঘটনাটি 
ঘটে তাতে মি: হালিডে ও ডাঃ ওয়াইজ ছাড়াও একজন ধর্মযাজক উপস্থিত 
ছিলেন । মেয়েটিকে নিবুন্ত করতে ব্যর্থ হয়ে হালিডে তাকে শেষপর্যস্ত সতী হবার 
অন্তমতি দেন। মহিলাটি চিতাঁর দিকে এগোচ্ছে তখন ধর্মযাজকটির অনুরোধে 
হাঁলিডে তাকে শেষ একটি প্রশ্ন করলেন তুমি কি জানো কি ভীষণ যন্ত্রণা 
তুমি ভোগ করতে যাচ্ছ? শুনে মহিলাটি হালিডের পায়ের কাছে বশে পড়ে 
বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখে অসন্তোষের ছাপ ফুটিয়ে বলল “একটা প্রদীপ আহ্ুন ।" 
তার কণা অনুযায়ী প্রদীপ এনে সেটা জালানো হলে সে তার ডান হাতের 
কঙ্গইটি মাটিতে রেখে আগুনে তার আঙ্লটি ধরল । আঙ্ল ঝলসে ফোস্কা 
পড়ল এবং শেষে কালো হয়ে গেল, তবু তার হাত একটুও নডল না। তার 
মুখ দিয়ে কোনো শবও বার হল না, বা মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হল না। 
এ-সময় মেয়েটি হালিডেকে জিজ্ঞাসা করল “আপনি কি সন্ত হয়েছেন 1? 
হ্বালিডে তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে জানালেন “হ্যা, হা1।' 
মেয়েটি তখন আগুন থেকে আঙ্লটা সরিয়ে জিজ্ঞাসা করন “এখন কি 
আমি সতী হতে পারি? হলিডে সম্মতি জানালে সে চিতার কাছে গিয়ে 


৭৪ 


ছু” তিনবার তা প্রদক্ষিণ করার পরে চিতারোহণ করল। তার ওপর হালকা 
কিছু ডালপালা চাপানো হুল, হালিভের আপত্তির জন্য চিতার সঙ্গে তাকে 
বাঁধা হয় নি। মহিলারটির বছর ৩০-এর ছেলে চিতায় অগ্নিসংযোগ করে। 
অন্ুমরণের এই ঘটনাটিতে হ্যালিভে সাহেব চিতার খুব কাছে াড়িয়ে থাকলেও 
তিনি কোনো চিৎকার শোনেন নি, বা বিধবাটিকে নড়াচড়াও করতে 
দেখেন নি।১৭ 

সতীপ্রথা ষেআবশ্ঠিক ছিল না এবং খুব সামান্ত সংখ্যক মেয়েই যে সতী 
হত-_-এ বিষয়ে মতভেদ নেই । কিন্তু একবার সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা 
করার পর, ভয় পেয়ে বা অন্য কারণে কেউ পেছিয়ে যেতে চাইলে, হিন্দুরা 
তাকে জোব করে পশুর মতো পুড়িয়ে মারে_সাহেবদের এটা একটা প্রিয় 
অভিযোগ | কিন্তু তাহলে মহামায়া বা বিদ্ধযবাপিনীরা আবার ফিরে আসত 
কেমন করে? রবীন্দ্রনাথের “মহামায়।” গল্পের নায়িকা মহামায়] চিতা থেকে 
পালিয়ে এসেছিল। হতে পারে, চরিত্রটি পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-্ষ্ট, 
অথবা তিনি যদ্দি তার ছেলেবেলায় সতীর চিতা থেকে পালিয়ে আসা কোনো 
মেয়েকে দেখে থাকেন, তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই। সামনেই তো চিৎপুর, 
সতীস্থান হিসাবে চিৎপুরের খ্যাতির কথা বলে এসেছি। কাজেই এ ধরনের 
কোনো গল্পকাহিনী ঠাকুরবাড়ির মা-মাসির্দের মুখে শুনে থাক তাঁর পক্ষে খুবই 
সম্ভব। গল্পের কথা ছেড়ে আমরা যদি বাস্তবে নেমে আসি, তাহলে অনেক 
মহামাক্স। অনেক বিদ্ধ্যবাসিনীরই সাক্ষাৎ পাব। নাম-না-জান] প্রয়াগের লেই 
মেয়েটির কথাই ধরি। 

৭. ১২. ১৮২৮-এ প্রয়াগের এক বেনিয়। মারা গেলে তার ২৫ বছরের স্ী 
সহমরণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। ম্যাজিস্ট্রেট মেয়োটকে ডেকে পাঠান এবং 
সবরকমভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। শেষপর্যন্ত মেয়েটি 
হয়তো তার সঙ্কল্প পালটাতে পারে এই আশ! নিয়ে, এবং নিজে ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত থাকার জন্য তিনি পরের দিন পর্বস্ত অনুষ্ঠান স্থগিত রাখেন। 

পরের দিন মেয়েটির মধ্যে পরিবর্তনের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না, ছু'মাইল 
পথ ্বচ্ছন্দে সে হেটে গেল- মুখ তার প্রশান্ত ভাবগম্ভীর। তার মনে উন্মাদনা 
আনার মতো কোনে! কিছুই রাখা হয় নি- না কোনে বাজনা, না কোনো 
গান, ন। বিলানে। হয় কোনো অর্থ। সার পথ নিঃশবে সে অতিক্রম করে। 

ঘাটে পৌছে আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সব সারা হছল। চিতায় ঘি, রজন ও. 


শি 


অন্যান্ত দাহাপদার্থ দেওয়াও নিষিদ্ধ হল। জব প্রদ্তত হবার পর মহিলাটি 
আত্মীয়দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ব্রাক্মণদের প্রথামতো। উপহার দিল । . চান 
করে নতুন পোষাক পরল, এবং তারপর কয়েকহাজার চোখের সামনে নিজের 
হাতে চিতা জেলে তাতে ঝাঁপ দ্িল। একমুহূর্ত চিতায় দাড়িয়ে চিৎকার করে 
সে বলল, 'রামসং-রামসং_ম্বামীর মাথাটি কোলে নিয়ে একটু বসে সে চিতার 
ওপর শুয়ে পডল। 

কিন্তু আগুন বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাব হাত-পা] কাপতে লাগল। খুব যন্ত্রণ। 
হতে লাগল তার । শেষপর্যস্ত আর সহ করতে না পেরে চিতার অনাপ্রান্তে চলে 
গিয়ে নদীতে ঝাপ দ্িল। তুলে আনার পর সে আবার চিতায় উঠতে চাঠল। 
কিন্তু তার অনুরোধে কান না দিয়ে তাকে একট] খাটিয়ায় শুইয়ে হানপাতালে 
নিয়ে যাওয়! হলে, তার আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্যরা ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ কবে। 

মেয়েটি এখন ভালোই আছে, কিন্তু তার পা, ঝা হাত, ঘাড-মৃখ এমন 
বিশ্রীভাবে পুডে গেছে ষে তার দ্দিকে তাকানে। যায় না, মেয়েটির আত্মীয়বাই 
এখন তার দেখ।শোনা কবছে। ম্যাজিস্্রেটের হস্তক্ষেপেব জন্য মেয়েটি বারবার 
তার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞত) প্রকাশ করে।৯৫ চিতা পর্যস্তও অনেকে উঠত না, 
তার আগেই ফিরে আসত। যেমনটি এসেছিল বাশবেডিয়ার জানকী। 

জাঁনকী তার স্বামী লালটাদ সীই-এর মৃত্যুর পর ৯ ১১ ১৮২৩-এ নদদীতীরে 
সহম্ৃত। হতে যান। বয়স তাব ৬০। খবর পৌঁছল ব্যাগ্ডেলের ম্যাজিস্ট্রেটের 
অফিসের কেরানা মিঃ গভিমোর কানে । তাঁডাতাডি ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি 
দেখেন, সহমরণের সব আয়োজন সম্পর্ণ। থানার বরকন্দাজ, ফাড়িদার আর 
কিছু দর্শকও উপস্থিত, বিধবাটিও প্রস্তত। মিঃ গডিমো এগিয়ে বিধবাটির 
কাছে গিয়ে সতী হবার নিরর৫থকতার কথ বোঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন । 
জোর দিয়ে বললেন, “সতী আপনি হবেন না, কেন কিসের জন্য এই অমাহ্ুষিক 
ধন্ত্রণা আপনি ভোগ করবেন ।” তার জেদ দেখে ও মনে-মনে অনেক চিস্তাভাবনা 
করে জানকী মতা হবার সঙ্কল্ ত্যাগ করলেন। সতীনা হয়েসে রাত্রেতিনি 
বাড়ি ফিরে গেলেন ।১৬ 

অবিচল নিষ্ঠায় সবরকম প্রলোভন, অন্থরোধ-উপরোধ উপেক্ষা কবে, 
সন্তানের মুখের দিকে ন৷ তাকিয়ে অনেক মেয়ে যেমন সতী হয়েছে, ঠিক তেমনি 
অনেকে শেষমুহূর্তে পেছিয়ে আসত, ভয় পেত, বাচার চেষ্টা করত। দেবীত্বের 
থোলসটাকে টান মেরে খুলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসত একটি মেয়ে-_বাঁচতে 


পু 


চায় সে, বাঁচিতও সে। মুশিদাবাদদের কমল দেবীর কথাই বলি। বয়স তার 
৬৫। ম্বামীর মৃত্যুর পর ২, ১০. ১৮২১-এ তিনি ঘোষণ1 করলেন, সতী হবেন 
তিনি। রাতারাতি হয়ে উঠলেন রূপকথার নায়িকা । তার পায়ের ধুলো, তার 
আশীর্বাদ সবাই পেতে চায় । যথাসময়ে সতী হবার অনুমতি এল। ম্যাজিস্ট্রেট 
ঘটনাস্থলে নিজে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে, দারোগাকে সব সরকারি 
নির্দেশাদি ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কিনা দেখার জন্য কড়া নিংদশ পাঠালেন। 

ঘটনাস্থলে গিয়ে দারোগ। কমল দেবীর সঙ্গে কথা বললেন, কিন্তু কমল 
দেবীর সেই এক কথা। দারোগ! হিন্দুসস্তান। তিনি বললেন “সতী আপনি 
হোন, আমার কোনে! আপত্তি নেই, কিন্ত তাৰ আগে আপনাকে আগুনে 
আওঙ,ল ধরে দেখাতে হবে অগ্নিদগ্ধ হবার যন্ত্রণা সহ্য কবতে আপনি সক্ষম |" 

সতীর কাছে এ তো কিছুই নয়! প্রদীপ আনা হল, সবার মনে কৌতুহল । 
আঙ্ল মেলে ধরলেন কমল দেবী । কিন্তু একি! তাব মুখ কুঞ্চিত হচ্ছে 
কেন? কেন যন্ত্রণাবিকূতমুখে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন তিনি, একি. আগুনের 
তাপ সহা করতে ন। পেয়ে আঁঙল সরিয়ে নিচ্ছেন যে তিনি । না, সতী তিনি 
হবেন না।১৭ 

কমল দেবীই একমাত্র মহিলা! নন, আরে বনু মহিলা সতী হবার সঙ্ক্র 
ঘোষণা করেও মত পালটেছেন, কেউ শেষমৃহূর্তে অস্বীকার করেছেন চিতায় 
উঠতে, কেউ প্রাণভয়ে জলম্ত চিতা থেকে লাফিয়ে পড়েছেন, আবার কফেউ-বা 
পুলিশ ও আত্মীষন্বজনের অন্থরোধ-উপরোধে ঘরে ফিরেছেন। ১৮২১-এ 
সতী হতে এসেও ম্টি মেয়ে শেষপর্যন্ত সতী হয় নি।১৮ ১৮২২-এও ২২টি 
মেয়েকে নানাভাবে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত কর সম্ভব হয়েছিল। ১৮২৫-এ 
পুলিম ও আত্মীয়স্বজনদের হস্তক্ষেপে ১৯টি মেয়ের সতী হওয়া হয় নি। 
১৮২৬-এও ২৪/২৫টি মেয়ে সতী হতে এসেও শেষপর্যস্ত ঘরে ফিরে যায়। 

যেসব মেয়ে ঘরে ফিরে যেত, তার্দের কি আত্মীয়স্বজন গ্রহণ করত ? সন্দেহ 
নেই, সতী হতে গিয়ে যে যেয়ে ফিরে আসত, লোকের চোখে তার আসন বেশ 
কিছুট1 নেমে যেত। লোকলাঞ্ছনাও তাঁকে মর্মে-মর্মে অস্ভব করতে হত। 
কিন্ত তাই বলে নিতান্ত হৃদয়হীন না হলে আত্মীয়ন্বজনরা তাকে পরিত্যাগ 
করত না। শাস্্মতেও এইসব মেয়েদের পুনগুহীত হতে কোনো! বাধা ছিল 
না। ১৯.১১.১৮২১-এ বীরভূমের কসবায় নবকুমার চক্রবর্তীর স্ত্রী কিশোরী দেবী 
চিতারোহুণের পর আগুনের স্পর্শ অনুভব করে ভয় পেযে সঙ্কল্প পাণ্টালে তার 


৭৭ 


আত্মীয়র1 তাকে দেখাশোনা করার ভার নেয়, যদিও তারা মনে করত এর 
ফলে সে জাতিচ্যুত হয়েছে।১৯ ১৮২৪-এ বুন্দেলখণ্ডে মহারাজ্ঞী নামে একটি 
মেয়ে চিতারোহণের পর প্রাণভয়ে চিতা থেকে লাফিয়ে পভলে আত্মীয়র। স্বেচ্ছায় 
তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় ।২০ দায়িত্ব নেবার ব্যাপারে ইতস্তত করলে 
অনেকসময় সরকারপক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট লোকজনদের দায়িত্ব নিতে বাধ্য করা হত। 

১৮১৩ থেকে সতী সম্পর্কে সরকার কিছু বিধিনিষেধ জারি করেন, এবং 
১৮১৫ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেটর! তাদের এলাকার সতীর বাৎসরিক রিপোর্ট দাখিল 
করতে থাকেন--তা আগেই বলেছি । এই সময় থেকে পুলিশকে প্রত্যেকটি 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে স্বেচ্ছায় শাস্তান্ছসাবে মেয়েটি সতী হচ্ছে কিন! দেখার 
নির্দেশ দেওয়া হয় । 

ধরে নিতে পাবি, ছৃ*চারজন পুলিশ হয়তে৷ অসাধু ছিলেন, পয়সা খেয়ে 
চোখের সামনে বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে দেখেও তারা হয়তো চুপচাপ থাকতেন। 
বাংলার পুলিশ স্থপাব ডাবলিউ. এওয়ার তো! বলেইছেন, বেশিবভাগ ক্ষেত্রে 
দারোগার1 শব পচে বীভৎস হয়ে ওঠার আগে ঘটনাস্থলে হাজিব হবার জন্য, 
অথব। বেআইনী কোনে সহমরণের অশ্থমতি দেবার জন্য ঘুষ থায়।২১ ধর্মীয় 
গৌঁভাহির জন্য কোনো-কোনে। অফিসার হয়তে৷ এইসব অনুষ্ঠানে নীরব 
দর্শকের ভূমিকাও পালন করতেন। ১৮২১-এ এ ধরনের একটি ঘটন1 ঘটে 
গোরক্ষপুরে । শহরের কোতয়ালি থানায় ২২.৭.১৮২১-এ ব্সন্তিয়া নামে বছর 
৫০-এর এক ব্রাহ্ধণী সতা হবার জন্য চিতায় ওঠার পর দুবার লাফিয়ে পে 
পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু বারই তার আত্মীয়ন্বজন _যারা চিপ্তার চারপাশে 
ছিল তাকে ধরে এনে জোর করে চিতায় তোলে এবং তাকে সতী হতে 
বাধ্য করে। শহরের কোতয়ালের চোখের সামনে এই ঘটনা ধটে। অন্যানথদের 
সঙ্গে তাই তাকেও বিচারের জন্য চালান দেওয়া হয় ।২২ 

কিন্তু পুলিশের চোখের সামনে বলপ্রয়োগ করার মতো বুকের পাটা থাকাও 
চাট্টিখানি কথা নয়। পুলিশের উপস্থিতি অনেকক্ষেত্রে যে শাস্ত্র মেনে চলতে 
বাধ্য করেছে, একখ। মিঃ এওয়ারকেও স্বীকার করতে হয়েছে । যথাসময়ে খবর 
পেলে অশাস্ত্রীয় সতীপ্রথ। নিবারণে পুলিশ যথোচিত ভূমিকা নিতে পারে বলে 
স্থপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ হারিংটন মনে করতেন। তাছাড়৷ ভয় 
তো পুলিশেরও ছিল। ওপরওয়াল৷ জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কানে যদি 
কোনোক্রমে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ পৌছয়, তাহলে সাধের চাকরি তো 


৮ 


যাবেই, কোর্টে অভিযুক্ত হয়ে দোষী সাব্যস্ত হলে জরিমানার টাকা যোগাড় 
করতে ভিটে-মাঁটি বেচতে হবে। বেত্রাধাতের ভয়ও ছিল। 

এসব সম্ভাবন। সত্বেও ১৮২২-এ যে ৫৮৩ জন সতী হয়, তাদের একজনের 
ওপরও বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল, এমন কোনে তথ্য পুলিশ-রিপোর্ট থেকে 
পাওয়া যায় না। এই বছর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশের উপস্থিতিতে মেয়েরা 
শ্বচ্ছায় আত্মবিসর্জন দিয়েছে । হুগলির ৭৯টির মধো ৭৭টি সতীর ক্ষেত্রে এবং 
নদীয়ায় সবকটি ক্ষেরেই পুলিশ উপস্থিত ছিল। কোনো-কোনেো৷ জেলার 
লোকের! অবশ্ঠ এ-ব্যাপারে পুলিশি হস্তক্ষেপ মোটেই পছন্দ করত ন]। পুলিশে 
খবরও সেজন্ত তারা বড একটা দিত না, বা দিলেও ঘটনা শেষ হবার পর দ্িত। 
বেনারন বিভাগের গাঁজিপুর ও পাটনা বিভাগের শাহাবাদের নাম এই প্রসঙ্গে 
মনে আসে। শাহাবাদে ১৮১৮-য় ২৫টি সতীর মধো ২৩টি ক্ষেত্রে পুলিশে খবর 
না দিয়ে মেয়েরা সতী হয় ( ১টি ক্ষেত্রে খবর দিলে পুলিশ আসার আগেই 
মেয়েটি সতী হয়)। এজন্য জেল! ম্যাজিস্ট্রেট ৫ »্ন গ্রামপ্রধানকে ১৫ ঘা, ২ 
জনকে ২০ ঘা ও ২ জনকে ২৫ ঘা করে বেত্রাধাতের আদেশ দেন। এছাড। 
১ জনকে অর্থদণ্ড ও ২ জনকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ঘটনার খবর 
পুলিশকে সময়মতো না দেওয়ায় ১০টি ক্ষেত্রে সতীব আত্মীয়দের কারাদণ্ড 
(১-৩ মাপ) দেওয়া! হয়। শান্তি এডাতে কেউ-কেউ গা ঢাকাও দেয়। 
সময়মতো! পুলিশে খবর না দেওয়ার জন্য সতীর আত্মীয়দের শান্তিদানের 
ব্যাপারটা নিজামৎ আদালত ভালোচোখে দেখেনি । কারণ এ সম্পর্কে ধরাবীধা 
কোনো আইন নেই। এই কাজের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবাবদ্দিহিও 
চাওয়া হয়।২৩ এত কঠোরতা অবলম্বন করেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। 
তাই দেখতে পাই, ১৮২২-এ শাহাবাদে ৩৬টির মধ্যে মাত্র ১টি ক্ষেত্রে 
পুলিশকে যথাসময়ে জানানো হয়। গাজিপুরের অবস্ক৷ অবশ্য এরচেয়ে ভাল । 
এখানে এ-বছরে অনুষ্ঠিত ৪৭টি সতী ঘটনার মধ্যে ১০টি ক্ষেত্রে পুলিশকে 
সময়মতো! জানানো! হয়। গাজিপুর, গোরক্ষপুর ও শাহাবাদ এই ৩টি জেলায় 
প্রতিবছর ষেমন কিছু মেয়ে পুলিশকে না জানিয়ে সতী হত, ঠিক তেমনি 
প্রতিবছরই কিছু মেয়ে শেষপর্যস্ত পেছিয়ে আসত । ১৮২৪-২৬-_এই ৩ বছরে 
এই ৩টি জেলায় ৫৫টি মেয়েকে সতী হুওয়। থেকে নিবৃত্ত করা হয়, অথবা তারা 
নিজেরাই ভয় পেয়ে শেষমূহূর্তে পেছিয়ে আসে । 

পুলিশি রিপোর্টে উল্লেখ কর! না হলেও কোনো-কোনে! ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ 


খি 


কর! হয়-এমন সন্দেহের অবকাশ আছে। ৩০.১০.১৮২২-এ গাজিপুরের 
সেকেন্বরপুর থানার ক্ষীরী নামে ৮* বছরের এক বৃদ্ধাকে পুলিশ বুঝিয়ে-সজিয়ে 
সতী হওয়া! থেকে নিবৃত্ত করে। কিন্তু পুলিশ চলে যাবার পর সে সতী হয় ।২৪ 
স্বেচ্ছায় সে সতী হয়েছিল, অথব! পুলিশ চলে যাবার পর তাকে সতী হতে বাধ্য 
করা! হয়েছিল বলা শক্ত । 

গাঁজিপুবেরই বেওতি থানায় ভোঞ্জাগুণ নামে ৮* বছরের এক মহিলা তার 
ক্বামী মারা যাবার ২৫ বছর পরে ১১ ৪.১৮২২-এ অন্ুম্বতা হতে চাইলে পুলিশি 
হন্তক্ষেপে সে বক্ষা পায়, কিন্ত এই ঘটনার আধঘণ্টা পরেই তার মৃত্যু হম! 
ঘটনাটি সম্পর্কে নিজামত্ মন্তব্য করে 1০ 9০6 ০2100007000 83016 90106 
98151910101) 25 €0 002 00906 1707 ৮1010 1067 01550180001) 25 
8৩০1৪0.২৫ ছুণচারজন অসৎ পুলিশ কর্মচারী কিছু টাকা পকেটে পুরে 
বলপ্রয়োগে কাউকে সতী করা হচ্ছে দেখেও হয়তে। মুখ বুজে থাকতেন, আবার 
সবরকম প্রলোভন জন করে অনেকে ধীরভাবে নিজের কর্তব্যপালন করতেন । 
করে অনেকসময় বিপর্দেও পডতেন। 

দিনাজপুরের পীরগঞ্জ থানার দারোগাব কথাই বলি। তার এলাকায় ২৮ 
আষাঢ়, ১২২৪-এ অনিরুদ্ধ নাপিত মার! গেলে তার স্ত্রী মহেশ্বরী, অনেক 
বোঝানোর পরও সতী হবার সঙ্কল্পে অটুট রইল। চিতায় ওঠার পবৰ আগুন 
তাকে গ্রাম করলে, সে সাহায্যের জন্য চিৎকার কবে ওঠে। দ্বারোগ। ও 
অন্যান্য দর্শকরা তখন তাকে উদ্ধার করে। অবশ্ত তারমধ্যেই ধিশভাবে সে পুড়ে 
গেছে। দারোগা মহেশ্বরীকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার এন্য নিজের 
প্রভাববিস্তার করেছিলেন কিনা, তা জানার জন্য তাঁর ওপর কোর্ট থেকে 
সমনঙজারি করা হয়। মহেশ্বরীও তার সেবাযত্বের ব্যাপারে কিছু বলার জন্ত 
ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপদ্ষিত হয়। দারোগার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে সে, “এ, 
এ লোকটা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আমাকে চিতা থেকে টেনে 
নামিয়েছে। আনি যখন 'হরিবোল" “রামবোল" ধ্বনি দিচ্ছিলাম, তখনই ও এই 
কাণ্ড করে। হুজুর, ওর স্ন্য আমায় এখন জাত খোয়াতে হয়েছে।' 

বিষয়টি সম্পর্কে কোর্টের পণ্ডিতদের মতামত চাওয়া হলে তারা বলেন, 
মহেশ্বরীকে পুনরায় জাতে গ্রহণ করা চলবে। তার জাতভাইর। প্রথমে এ 
ব্যাপারে গাইগুহ করলেও পরে পণ্ডিতদের কথা মেনে নেয়। মেয়েটি এখন 
বৈরাগিনী হয়েছে, ধিন তার ভালোই কাটছে।২৬ 
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ভাবুন তো একবার পীরগঞ্জের দারোগার কপা। একদিকে সরকার তাকে 
বলছে, নিশ্চয়ই তুমি মেয়েটাকে ভালো করে বোঝাঁও নি, আর যাকে তিনি 
বাঁচালেন সে বলছে, জোর করে এ লোকট আমাকে বাচিয়েছে। একেই 
বলে জলে কুমীর, ভাঙ্গায় বাঘ ' 

অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক, পুলিশ কিন্তু হাল ছাড়ত না। পুলিশি 
হস্তক্ষেপে প্রতিবছরই কয়েকটি প্রাণ রক্ষা পেত তা দেখে এসেছি, কিন্তু 
সময়মতো খবর না পাওয়ায় সবক্ষেত্রে পুলিশের পক্ষে উপস্থিত থাক। সম্ভব 
হত না। ঘটনাটি লক্ষ্য করে সরকার উদ্ধিগ্র হয়ে ওঠেন, এবং ১৮২৪-এ 
সতী হবার আগে আত্মীয়স্বজনকে ব্যাপারটা থানায় জ্রানাতে বলা হয়। 
এ-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, পুলিশ আসার আগে 
কেউ যেন সতী ন1 হয়, এবং এ নির্দেশ পালন না করলে এ-বিষয়ে সক্রিয় 
অংশগ্রহণকারীদের জরিমান। ব। কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। মেয়েটির বয়স 
১৫ বছর পূর্ণ না হলে অভিযুক্তদের কোর্ট অব সাকিটে চালান দেওয়া হবে। 
সতীর আত্মীয়দের যথাসময়ে পুলিশে খবর দিতে (না দিলে জেল/জরিমান। 
হতে পারে ) ও পুলিশকেও এ বিষয়ে খবরাখবর সংগ্রহে তৎপর হতে বল। হয়। 

এর ফল কতখানি হয়েছিল জানতে হলে ১৮২৪, ১৮২৫ এই ছু”বছরে কয়েকটি 
জেলার সতীসংখ্য। ও পুলিশের উপস্থিতি একনজরে দেখে নেওয়া! দরকার £ 








১৮২৪-এ মোট সতীসংখ্যা-৫৭২ 
জেলা মোট সতীসংখা। পুলিশের উপস্থিতি 
যশোর ৩৩ ২৯ 
মেদিনীপুর ২২ ২০ 
নদীয়া ৭৩ ছি 
কলকাতা শহরতলী ৩৪ ৩৪ 
২৪ পরগণ। ২২ ২০ 
কটক ১১ ৯ 
চাঁকা ২৩ ২১ 
মুশিদাবাদ ৮ ৭ 
রামগড় ১৭ রর 
সারন ১২ ১১ 
শাহাবাদ ১৮ ২ 
বেনারস ১৩ ১১ 
গাজিপুর ৩৩ ৫ 
গোরক্ষপুর ১৭ * 
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১৮২৫-এ মোট সতীসংখ্যা-৬৩৯ 








জেল। মোট সতীসংখ্যা পুলিশের উপস্থিতি 
বর্ধমান ৬৩ ৬৩ 
স্থগলি ১০৪ ১০২ 
জঙ্গলমহুল ৯ ৯ 
মেদিনীপুর ২২ ২০ 
নদীয়া ৬০ ৬০ 
কলকাতা শহরতলী ৪৮ ৪৮ 
বারাসত ২০ ২০ 
কটক ১৪ ১৩ 
খুরদা ১৬ ১৫ 
বীবস্কৃম ৯ ৮ 
শাহাবাদ ২০ ১ 
পাটন। ২ ২ 
গোরক্ষপুব ৭ 
এলাহাবাদ ২ ২ 
বেনারস ১৭ ১৭ 
মির্জাপুর ৯ ৭ 
১৬টি জেল! ৪৩৩ ৩৯১ 


দেখাই যাচ্ছে, ১৮২৪-এর তুলনায় ১৮২৫-এ সতী ঘটনাগুলিতে পুলিশের 
উপস্থিতির হার অপেক্ষাকৃত বেশি । ১৮২৬-এও যে ৫১৮টি মেয়ে মতী হয়, 
তার ৪৩২টির ক্ষেত্রে পুলিশ উপস্থিত ছিল । ৮৩টি ক্ষেত্রে ( এর মধ্যে গাছিপুরে 
১৮টি, শাহাবাদে ২১টি, গোরক্ষপুরে ২২টি) পুলিশকে খবর না দিয়ে বা পুলিশ 
আসার আগেই মেয়েরা সতী হয়। ৩টি ক্ষেত্রে পুলিশ উপস্থিত ছিল কিনা 
ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। গাঞ্জিপুর, শাহাবাদ ও 
গোরক্ষপুর__এই ৩টি জেলার কথা বাদ দিলে অন্যত্র সতী ঘটনাগুলির শতকরা 
৯৬টিরও বেশি ক্ষেত্রে পুলিশ উপস্থিত থাকত, এবং যেসব ক্ষেত্রে পুলিশ উপস্থিত 
থাকত, সেঘব ক্ষেত্রে মেয়েদের ওপর বলগ্রয়োগের প্রায় কোনো অবকাশই 
থাকত না । স্বেচ্ছায় অবিকৃত মুখে চিতায় উঠে মেয়েরা মৃত্যুকে বরণ করত। 
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কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের তৎপরতা অনেকের সাধুবাদ 
কুডোত। চিংপুব থানার এক দারোগার কথাই বলি। 
১৮২৮-এর মার্চ মাসের শেষদিকে চিৎপুর ঘাটে একটি মেয়ে সতী হবে শুনে 
“ফিলানথে পন” ঘটনাস্থলের দ্বিকে যাত্রা করেন। থানার সামনে এসে দেখেন, 
বিরাট এক জনতা । কি ব্যাপার, না, সতী আগুনের তাপে ভয় পেয়ে 
পালিয়েছে। শুনে তিনি গাড়ি থেকে নেমে থানায় গেলে দারোগ! তাকে 
জানালেন, ম্যাজিষ্রেটের আদেশাহুযায়ী শাস্বাহ্গসারে যাতে মেয়েটি সতী হয় 
সেদিকে লক্ষ্য রেখে, তিনি মেয়েটি চিতায় ওঠার আগেই তাতে অগ্নিসংযোগ 
করেন। ফলে মেয়েটিকে চিতার সঙ্গে বাধ! সম্ভব হয় নি। চিতায় ওঠার পর 
মেয়েটির গায়ে আগুন লাগার সঙ্গে-সঙ্গে সে চিতা থেকে লাফিয়ে পড়ে। 
দারোগা তখন তাকে বাঁচাবার জন থানায় নিয়ে আসেন । 
থানায় মেয়েটি বসে, তার মুখের একপাশ আর পিঠের কিছুটা পুড়ে গেছে। 
তাকে তার সতী হবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে কপালে হাত দিয়ে মেয়েটি বলে, 
«আমার ভাগ্য” । ফিবে গিয়ে সতী হবার ইচ্ছে তার নেই। ভবিষ্ততে সে 
কি করবে জানতে চাইলে সে জানায়, তাকে তান বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হোক, 
বাড়ির লোক যদি তাকে না-ও নেয়, তাহলেও নিজের দিন চলবার মতো 
সম্পত্তি তাঁর ঢের আছে। তার ঘরে ফেরার আশা স্থুদূরপরাহত । তার 
এরকম আচরণে তার পরিবার লোকচক্ষে হেয় হয়েছে, এর ওপর তাকে 
ফিরিয়ে নিলে আরও হবে। পরদিন সকালে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে মেয়েটিকে 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয় হয়, মনে হয় শীপ্রই সে সেরে উঠবে । পক্জলেখক 
সবক্ষেত্রে দেশীয় পুলিশরা৷ এরকম সতর্ক হলে সতীপ্রথা একরকম লোপ পাবে 
বলে আশা প্রকাশ করেন ।২৭ 
ঘটনাটি সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যে “বেঙ্গল ক্রনিকল” বলে, অন্তান্য ক্ষেত্রেও 
পুলিশ-দারোগারা যদ্দি এই ঘটনাটির মতে! নিষ্ঠাভরে নিজেদের কর্তব্যপালন 
করেন, তাহলে অনেক মর্মীস্তিক ঘটনাই ঘটতে পারবে না। সতীর গোঁড়া 
সমর্থকের এ-ব্যাপারে আপত্তি করার কিছু থাকবে না। অবশ্য সম্পূর্ণ 
নিবিদ্ধ না করলে এ-প্রথা কোনোকালে লোপ পাবে না_ তাও বলতে সম্পাদক 
ভোলেন নি।২৮ 
২৫. ৩. ১৮২৮-এ এ ফ্রেগ্ড টু দি ফিমেল রেস" স্বাক্ষরে জনৈক ব্যক্তি 
“ক্রনিকলে' এক চিঠি লিখে সংশ্লিষ্ট থানার দারোগাকে সরকারের পুরস্কৃত করা 
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উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। দারোগাদের উৎসাহিত করার জন্ত কোনো 
দারোগ। কোনো সতীকে রক্ষা! করলে তাকে পুরস্কৃত করার প্রস্তাবও চিঠিটিতে 
করা হয়। 

সরকার চিৎপুবের দারোগাকে পুরস্কৃত করেছিলেন কিনা, অথবা তার 
কোনোরকম পর্দোন্নতি হয়েছিল কিন। জানি না। তবে সাধারণ মান্থষ এ- 
ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিলেন । “5.5, নামান্তরালে এক ব্যক্তি দারোগার 
উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করে প্রিয়! গেজেটে”র সম্পাদকের কাছে একটি ড্রাফট 
পাঠিয়ে তার অর্ধাংশ দারোগাকে এবং সাহায্যের প্রণোজন হলে বাকি অর্ধাংশ 
রক্ষাগ্রাপ্ত মেয়েটিকে দেবার প্রস্তাব করেন। যেয়েটির সাহাযোর প্রয়োজন ন' 
হলে ড্রাফটের সবটাই দারোগাবাবুকে দেবার জন্য তিনি সম্পাদককে অন্গরোধ 
করেন ।২৯ 

যেসব জায়গায় পুলিশ উপস্থিত থাকত না, সেখানে সর্ব মেয়েদের 
বলপ্রয়োগে সতী করা হত, মনে করার কোনে৷ কারণ নেই। পুলিশ আসার 
আগেই খবর পাওয়ামান্র মিশনবিরা সেখানে চলে যেতেন। হিন্দুর্দের বিভিন্ন 
সামাজিক কুসংগ্কাব_-বিশেষ করে অমানবিক সতীপ্রথা ছিল মিশনরিদের 
আক্রমণের প্রধান লক্ষাবস্ত। এদেশে আসার পব থেকেই কোথাও কেউ সতী 
হচ্ছে শুনলেই তার! সেখানে গিয়ে বুঝিয়ে-সথজিয়ে মেয়েটিকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা 
কবতেন। সফল অবশ্ঠ তারা খুব কমক্ষেত্রেই হতেন | ডাঃ টমাম এদেশে 
আসার পর ৩০.৮.১৭৮৯-এ বালিতে বছর ৫০-এর সতাঁ হতে উদ্ভত এক 
রমণীকে নিবৃত্ত করার প্রচুর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ভাঃ টমাস মহিলাটির কাছে 
আবেদন জানিয়ে বলেন, “এটা মহাপাপ-_তোমাব নিজের এব ছেলেমেয়েদের 
কথ] চিস্তা কর - করুণা কর।” মহিলাটি স্বর্গের দিকে এব" নিজের কপালের 
দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে 'সবই এখানে লেখা আছে, সতী আমাকে হতেই 
হবে, ফেরার কোনে। উপায় নেই ।”৩০ ১৭৯৯-এ উইলিয়ম কেরীও একটি 
মেয়েকে সতা হওয়া থেকে অনেক বুঝিয়েও নিবৃত্ত করতে পারেন নি। ওয়ার্ড 
তার জানালে ১০.৮ ১৮০-এ আর একটি সতী-ঘটনার কথা লিখেছেন, এখানেও 
কেরী মেয়েটিকে ফেরাতে ব্যর্থ হন।৩১ পেগসের ব্যর্থতার কথা আগেই 
বলেছি। শুধু মিশনরিরাই নয়, অনেকসময় ইউরোপীয় ভদ্রলোকরাও খবর 
পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে কোনোভাবেই ষাতে মেয়েটির ওপর বলপ্রয়োগ করা না 
হয়, সেদিকে তীস্ষ দৃষ্টি রাখতেন। তাদের প্রয়াস মাঝে-মাঝে ভিটেকটিভ 


৮৪ 


শাল্পের মতো রোমাঞ্চকর হয়ে উঠত। অনেকক্ষেত্রে সাদ চামড়ার মানুষরা সতী 
সম্পকিত শান্ত্রবিধি মেনে চলার উত্তেজনায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত সতীর আত্মীয়- 
বন্ধর্দের মারধোর পর্যন্ত করত ।৩২ গ্রামবাসীরাও অনেকসময় মেয়েদের সতী 
ততে দ্বিত না। ১৮১৭-এ কাটোগান্ন গদাধর মগুলের শ্রী খুদদীকে (৪০) 
গ্রামবাসীরা তার অনেকগুলি শিশুসন্তান আঁচে বলে বুঝিয়ে পুলিশ আসার 
আগেই নিবন্ধ করে ।৩১ এই বছরই গ্রামবাসীদের সাহাযো শাহাবাদে পুলিশ 
একটি মেয়েকে করিয়ে আনে । 

এত্ত শত বাপ! সকে৪ কেউ যদ মনে কবেন, শতকরা ৯৯টি মেয়েকেই 
"জোন করে? প্রভিয়ে মারা হত, তাহলে আমাদের বলার কিছু নেই । কিন্ত 
সতীপ্রথার বাস কপ যিন হাডে-হাডে জানেন, বলপ্রয়ৌোগে কাউকে সতী 
করার পর সেনব শায়লার বিচাব যি'ন করেন, এমন মান্য যদি সতীর 
অতুলনীয় স্থৈর্যের কথা বনেন--ৰাহলে ? 

ডাঁবলিউ. ডোরিন নিজামং আদালতের এমনই এক বিচাবপতি । একাধিক 
সতী মামলার সুচিন্তিত রায় তার কলম দিয়ে বেরিয়েছে । স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
সতী হত্ডে কখনো-সখনো৷ বিধবার ওপর চাপ স্ষ্টি করা হয়, কোনো-কোনো 
ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ৪ কব। হস্ু-_একথা তিনি জানতেন। এসব ছেনেও তিনি 
বলেছেন, কয়েকটি ক্ষেত্রে বিধবার সঙ্কল্প মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে । এবং তাকে 
যি সতী হতে দেওয়া না হয়, তাহলে অন্য কোনোভাবে সে আমশ্মহত্যা করবে £ 
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তাঁর কথা কতখানি সত্য তার প্রমাণ দু'একটা ঘটনার দিকে তাকালেই 
মিলবে । 

১২ অগস*, ১৮২৫-এ রংপুরের কমিশনার মিঃ স্কট মুশিদাবাদের কোর্ট 
অব সাকিটে একটি চিঠি লিখে জানান, গত ২৪.৫.১৮২৪-এ কান্তিশ্রী নামে 
একটি ২১ বছরের যেয়েকে ১৬ ক্রোশ দূরের থানার দারোগার কাছ থেকে 
সময়মত সতী হবার অন্নুমতিপত্র না৷ আসার জন্য তার আত্মীয়ত্বজন ও গ্রাম- 
বাসীরা সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে। কাস্তিশ্রী ধজুদ্ধরের স্ত্রী, বয়সের 
ব্যবধান তাদের মধ্যে ৩৯ বছরের । সহমৃতা হুতে না পারলেও, ধজুদ্ধরকে 
ধাহ করার দুদিন পরে কান্তিশ্রী এক কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরে ।৩৫ 


৮৫ 


অনেকসময় সতী হবার স্থযোগ না পেলে মেয়ের! উপবাঁসী থেকে তা 
আদায় করত। বেরিলি বিভাগের মহাকুঁয়ারের কথাই বলি। জাঠ মহিলা 
তিনি। ৩মেয়ে, ১ ছেলে তার। তার স্বামী পুর্া জাঠ যেদিন মারা যান, 
সেদিনই তিনি সতী হবার জন্য প্রস্তত হন। কিন্তু তার দেওর বাড়িতে 
তাকে বন্ধ করে রেখে শবদাহ করে আসে। এদিন থেকে মহাকুয়ার অন্জল 
ত্যাগ করেন। দিন দশেক এভাবে কাটার পরও নিজের সঙ্কল্পে অবিচলিত 
থেকে শাশুড়িকে ডেকে একদিন তিনি বললেন, “আমাকে যদি সতী হওয়ার 
অন্থমতি না দেওয়া! হয়, তাহলে চরিত্রে আমার কলঙ্ক রটবে, আর তাই 
আপনার সামনেই আমি আত্মঘাতী হব। অবস্থ| দেখে তার পরিজনর। 
তাকে সতী হবার অনুমতি দিতে বাধ্য হন। নিলের হাতে চিতা জেলে 
স্বামীর কাপড়-চোপড় ও মাল! নিয়ে তিনি আত্মবিসর্জন দ্রিলেন 155 

বক্তব্য আমাদের একটাই, এবং তা খুব স্পষ্ট। সতীপ্রথা বীভৎস, 
অমানবিক | ছু*চারটি মেয়েকে তাদের ইচ্ভার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে সতী করা 
হলেও, অধিকাংশ মেয়েই সতী হত ন্বেচ্ছায় _ বলপ্রয়োগের কোনো প্রশ্নই উঠত 
না। এবং সেইকারণে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি এতকর] ৯টি মেয়ে 
সতী হত শ্বেচ্ছায়, একটির ক্ষেত্রে হয়তো! বলগ্ুয়োগ কর। হত । এই সত্যকে 
অস্বীকার করার কোনো! উপায় নেই। আর তাই উইলিয়ম ওয়ার্ডের মতো 
সতীপ্রথার নির্মম সমালোচক, নামকর] হিন্দুবিদ্বেষীও সতীর অবিচল দৃঢ়ত: 
দেখে চমকে উঠেছেন, এবং অজ্ঞাততসারেই হয়তে। তার কলম দিয়ে বেরিয়ে গেছে £ 
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সতী-ঘটনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আর এক সাহেব পরবর্ত্বকালে 
প্রায় অন্থবূপ মত প্রকাশ করেছিলেন : 
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সতী অধিকাংশ মেয়ে স্বেচ্ছায় অবিচলিতভাবে হত-_-একথা মেনে নেবার 
সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন উঠবে উদ্যত হয়ে, কেন, কিসের জন্য যুগে-যুগে 
দলে-দলে মেয়ে জলস্ত চিতায় নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে- কেন, কেন, কেন ? 


৮। কেন মেষেরা সতী হত? 


মাত্র ২৭ বছর বয়সেই কপাল পুডল ইন্ত্রানীর। ২৬ এপ্রিল, ১৮২৩-এ 
তার গ্বামী বালেশ্বরের দিগ্বর মিশির মার] যাবার সঙ্গে-সঙ্গে তার জীবনে 
নেমে এল বিপর্যয়। স্বাযীশোকে পাগলের মতো হয়ে ইন্দ্রানী ঘোষণা করল, 
সতী হবে সে। সংশ্লিষ্ট সোরা-চুভামণ থানার দারোগাবাবু খবর পেয়ে 
ঘটনাগ্চলে হাজির হলেন, নান। যুক্তি দেখিয়ে ইন্দ্রানীকে নিবৃত্ত করার চেষ্টাও 
করলেন। খুব শাস্তভাবে প্রসন্নমুখে ইন্দ্রানী তাকে বলল, “আমি আমার 
স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতে যাচ্ছি, আমার কল্পনায় তিনি এখনও জীবিত। 
স্বামীর মৃত্যুতে চারধার আমি শূন্য দেখছি, নিজেকেও মুত মনে করছি আর 
সেজন্তই আমি চলেছি সতী হতে। এরফলে আমি আমার সমস্ত পাপ থেকে 
মুক্তি পাব__আর শাস্ত্রমতেই সতী হওয়ার জন্য আত্মহত্যার পাপও আমাকে 
স্পর্শ করবে না।১* 

ইন্দ্রানীই একমাত্র মেয়ে নয়, আরও অনেক মেয়েই স্বামীর মৃত্যুতে 
চারিদিক শৃন্য দেখত, আর স্বামীকে ভালোবেসে তার প্রেমকে মূল্য দিতে তারা 
চিতায় গিয়ে উঠত। আজকের দিনে যতই অর্থহীন শোনাঁক, আমর] কিন্ত 
বলব, অধিকাংশ মেয়েই সতী হত €্রম-ভালোবাস] ইত্যাদির জন্য ।* 

পুরীর নাম-না-জান। সেই মেয়েটির কথা বলি। ১৮২৪-এর জুন মাসে 
কাছাকাছি এলাকার একটি মেয়ে সতী হচ্ছে শুনে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট মেয়েটির 
সঙ্গে কথা বলে তার মন ফেরাতে ব্যর্থ চেষ্টা করেন। অ্েয়েটি বলে, 
“আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসতাম, তাই তার সঙ্গে সহমৃতা আমি 
হবই |১২ 

* আধা ১২৮৪-তে বঙ্গদশনে 'সতীদাহ' নামক একটি প্রবন্ধে লেখক ভালোবানাকে সহমরণের 
কারণ বলে বিবেচনা! করতে রাজি হন নি। কারণ “হিন্দুললনার ধর্ম পতিভক্তি পতি প্রেম.নহে । 
হিন্দুমমাজ হিন্দুললনাকে ইহাই শিখায় যে, স্বামী দেবতা তাহাকে ভ'ক্ত করিতে হইবে-""তাহাকে 
ভালবামিতে হইবে এ শিক্ষা হিন্দুসমাজের নহে ।” তার এই উদ্ভট মতের প্রতিবাদ করেন প্রী ন, না 
কার্িক, ১২৮৪-র বঙ্গদর্শনে | 


৮৭ 


প্রায় একই উত্তর পেয়েছিলেন মেজর-জেনারেল জীম্যান। জাদরেল 
লোক তিনি, দুর্ধর্ষ ঠগীদের একাই প্রায় ঠাণ্ডা করে দিয়েছিলেন। এহেন 
দরধর্ষ ব্যক্তিটিকেও কিন্তু হার মানতে হয়েছিল নর্মদাতীরে গোপালপুর গ্রামের 
এক ৬৫ বছরের বৃদ্ধার কাছে। 

কোনোভাবেই সতী হবার অন্থুমতি না পেয়ে মহিলাটি নদীতীর থেকে 
বাড়ি ফিরে যেতে অস্বীকার করে সেখানেই উপোন করতে আরম্ত করেন। 
তাঁর অনমনীয় সঙ্কল্পের কথা শুনে ২৮ নভেম্বর, ১৮২৯-এ ১* মাইল পথ 
ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে শ্লীম্যান দেখেন, মহিলাটি মাথায় ধ্বজ। বেঁধে, সামনের 
পেলের থালায় কিছু চাল আর ফুল, আর ছু”হাতে ছুটে নারকেল নিয়ে 
বসে আছেন। খুব সংযতভাবে শ্লীম্যানকে তিনি বললেন, তিনি তার স্বামীর 
দেহাবশেষের সঙ্গে নিজের দ্রেহকে মেশাতে আগ্রহী এবং আমার অন্থুমতিব 
জন্য তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন। নর্রদার বুকে উদ্দীয়মান রক্তবর্ণ 
স্রন্দর সুর্যের পানে চেয়ে শাস্তমনে তিনি বললেন, 'আমার আত্মা ৫ দিন ধরে 
এ হুর্ষের কাছে আমার স্বামীর সঙ্গে আছে, 'এখানে শুধু আমার পাথিব 
দেহটাই পডে আছে, এবং তাও শীঘ্রই এ কুণ্ডে আমার স্বামীর দেভাবশেষের 
সঙ্গে মিশে যাবে । আমি জানি, আপনি একজন বৃদ্ধার ছুঃংখ আর বাঁডাবেন 
না। 

না, না, তা কেন? কথা খুঁজে পেলেন না শ্রীম্যান। আমি 
আমি আপনাকে আপনার সঙ্কপ্ন থেকে ফেরাতে এসেছি আপনাকে বাঁচার 
অন্রোধ নিয়ে, আপনার বংশকে হত্যাকারীর কলঙ্কচিহ্ন থেকে মুক্ত করতে ।, 

'না, তারা আমাকে সতী না হবার জন্ত অনেক বলেছে । আমি জানি, 
বাচতে চাইলে তারা! আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত। কিন্ত 
তাদের প্রতি আমার কর্তব্য এখন শেষ হয়েছে। এখন আমি আমার 
স্বামী উমেদ সিং উপাধ্যায়ের-_যার সঙ্গে পূর্বে আমি তিনবার সতী হয়েছি 


সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি। 
অনেক বুঝিয়েও শেষপর্যস্ত হার মেনে বাধ্য হয়েছিলেন ক্বীম্যান তাঁকে 


সতী হবার অন্মতি দিতে। 
চিতায় ওঠার আগে ত্বামীকে উদ্দেশ্ট করে মহিলাটি বলেন, "ওগো পাচদিন 


কেন তুমি এভাবে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখলে ?৩ কারণ তুমিই তো আমার 
ইহকাল-পরকাল। 


৮৮ 


স্বামী ছাডা কে আছে এ জীবনে আমার, তিনিই আমার ইহকাল- 
পরকাল-_হিন্দু মেয়ের এই যে জন্মাঞ্জিত সংস্কার, মেয়েদের সতী হৰার এটা 
একটা বড় কারণ। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী অনেক হিন্দু মেয়ে মনে করত, 
স্থথ তো এ জীবনে মিলল না, যদ্দি পরের জীবনে যেলে। সব যন্ত্রণা সহা 
করে আমি যদি সতী হই, তাহলে স্বর্গে অনন্তকাল স্বামীন্থথ ভোগ করতে 
পারব। ভবিষ্যৎ স্থখের এই প্রলোভনে অনেকেই হাসিমুখে সতী হত। এমন 
% দাম্পত্যঙ্গীবন যাদের স্বখের ছিল না, তারাও অনেকসময় সতী হত একথা 
আবুল ফজল তার “আকবর নামায় বলে গেছেন! খেয়েব। তাদের দ্বিগুণ বা 
তিনগুণ বয়শী শ্বামীদের সজে অনন্ত শ্বগন্থখের প্রলোভনে সতী হত--একথ 
মিশনরি লেখকের! সঙ্গত মনে করেন নি ।৭ মিশনরিরা দ্বামাস্থথ বলতে বোধহয় 
শুধু যৌনস্থখই বুঝতেন, তার বেশি কিছু থাকতে পারে--ত1 তাদের মাগায় 
ঢুকত না। 

খামার প্রতি ভালোবাপা, জন্মাঞ্িত সংস্কার বা স্বগের প্রলোভনেই নয়, 
বংশমর্যা্দা রক্ষা করতেও অনেক মেয়ে সতী হত। মা সতী হয়েছে, মেয়েও 
সতী হবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। পুত্রবধূ শাশুডিব পল্থান্সসরণ করবে এটাই 
কাজ্ষিত। বংশে কেউ সতী হলে সে বংশের মর্যাদা যেত বেড়ে । অনেক 
হিন্দুবাড়িতে যাদের বংশে কেউ সতী হয়েছে, সেইসব সতার হাত হলুদে রঞ্জিত 
করে দেওয়ালে তাদের হাতেব ছাপ রেখে দেওয়া হত। বিকানীর রাঙ্গবংশে 
ফেসব মেয়ে সতী হত, তার্দের ভান হাতের তালুতে হলুধ লাগিয়ে দরজার 
পাশের ধেওয়ালে তার ছাপ রাখা হত, পরে সেই অনুপাতে দেওয়াল কেটে 
তাকে চিরস্থায়ী করা হত।৫ আর বেদনার সঙ্গে একথাঁও মনে রাঁখব, এই 
বংশমর্যাদা রক্ষা করতে কিছু হতভাগিনীকে সতী হবার অপুষ্ট মেনে নিতে হত। 

কেন মেয়েরা সতী হয়-__এ প্রশ্ন মধ্যযুগেই অনেকের মনে দেখা দিয়েছিল 
'আইন-ই-আকবরী"তে মেয়েদের সতী হবার ৪টি কারণ নির্দেশ কর! হয £ 
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এসব ছাড়াও রাতারাতি লোকের চোখে দেবী হয়ে ওঠার লোভ মেম্বেদের 
লতী হবার একটা-বড় কারণ। অন্তর! আমার কথা বলুক, আমার পানে চেয়ে 


৮৪৯ 


দেখুক-_-এট1 সাধারণ মাশষের শ্বভাবগত হূর্বলতা। অতি সাধারণ মেয়েও 
সতী হবার সঙ্কয় ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে অতি সম্্রমের পাত্রী হয়ে দাড়াত। 
জীবনের প্রতি ভীরু মমতা কাটিয়ে মৃত্যুকে যখন তার প্রশাস্ত গুদাস্তে বরণ 
করতে এগিয়ে যেত, সাধারণ মানুষ তখন মুগ্ধ ভক্তি-বিহবল। দলে দলে মাহৃষ 
আসত সতী দেখতে । ১৮২৮-এ শাহজাহানপুরে ১৫ বছরের একটি মেয়ের 
অন্ুমরণ দেখার জন্য ১০/১২ হাজার লোক জড় হয়েছিল। কোনে মেয়ে সতী 
হলে রাতারাতি সেখানে সভীপীঠ গড়ে উঠত, গায়ের মেয়ের! সেখানে 
ভক্তিনিবেদন করত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এখনও দুস্চারটি জীর্ণ 
সতীমন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। এমনকি এই প্রথার কথা স্মরণ রেখে বেশ 
কিছু গ্রামনামেরও সুষ্টি হয়েছে । যেমন মেদিনীপুরের সতীঘাটা, ২৪ পরগণার 
সতীজ্ালিয়া, হুগলির সতীথান ও সতীদাহ, কোঁচবিহারের সদতীমারি প্রভৃতি 
গ্রামনামের কথ প্রপঙ্গত স্মরণীয় | সতীদের কাছে মানসিক করা হত, রোগ- 
ভোগ, আপদ-বিপদে তাদের করুণা ভিক্ষা কবা হত। সতীর পরিত্যক্ত বস্ব, 
শাখা, মিছির লোকে যত্ব কবে ঘরে বাখত। সতীর নিক্ষিপ্ত চাল-কভি লোকে 
কাডাকাডি করে সংগ্রহ করত। সতীর দেহাবশেষ বিবেচিত হত পরম পবিজ্র 
জিনিপ হিসাবে । সতীর শেষবাক্যকে মনে করা হত অমোঘ। সাধারণ 
লোকের কা কথা, রাজারাভ্ডারাও সতীর শেষ বাক্যের সাৰনে মাথ। নীচু 
করত। পাত্তিয়ালাব ক্ষেত্রী রমণীটির কথাই ধরা যাক। 

১৮২৭-এ তার স্বামী পাতিয়ালায় কলের। মহামারীর শিকার হলে সে 
সহগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু রাজকর্মচারীরা তাকে নিবৃত করে। 
তখন নে সরবে তাদের হস্তক্ষেপ্রে প্রতিবাদ করে বলে, পূর্বের চারজন্মে সে 
তার স্বামীর সঙ্গে সতী হয়েছে, এবং যদি তার পঞ্চমবার সতী হবার পথে 
প্রতিবন্ধকতা ন্ট করা ন] হয়, তাহলে ১৫ দিনের মধ্যে কলেরা মহামারী দূর 
ইবে। একথা শোনার পর রাজা স্বয়ং তাকে সতী হবার অনুমতি দেন।৮ 

পাতিয়ালার ক্ষেত্রী রয়ণীটির ভবিষ্যৎবাণী ফলেছিল কিন! জানি না, ছুঃএকটি 
ক্ষেত্রে কিন্ত তাদের ভবিষ্যৎবাণী আশ্চর্যভাবে ফলে যেত।৯ ব্যাপারটা ষে 
কাঁকতালীয়--তা ন! বললেও চলে। 

সতীর আশীর্বাদ পাবাব জন্য ব্রাহ্মণ-চগ্তাল ভেদাভেদ তৃলে সাধারণ মান্থষ 
কেমন পাগলের মতে৷ ছুটে যেত- আগে তা বলে এসেছি । দেবী হয়ে ওঠার 
এই মাদকতাময় প্রলোভনে শহীদ হবার লোভে অনেক মেয়েই সতী হতে এগিক্ে 


৪) ৩ 


যেত। অন্রমরণের ঘটনাগুলির পেছনে এই মনোভাব বিশেষভাবে কাজ- 
করত। নাহলে স্বামী মার! যাবার ১০/১৫/২/২৫/৩০/৪০ এমনকি ৪৮ বছর 
পরে হঠাৎ স্বামীপ্রেমে মাতোয়ার] হয়ে খুঁজে-পেতে স্বামীর হু'কো, কেউ টুপি, 
কেউ ধুতি-চাদর, কেউ দৌয়াতদান, কেউ বালিশ-বিছানা, কেউ বটুয়ার সঙ্গে 
অন্ুমৃতা হত কেন? 

কারণ আর কিছুই নয়। জীবন যখন শেষ হয়ে আসছে, তখন চোখের 
সামনে হয়তো তারা কাউকে সতী হতে দেখেছিল। তার গতি লোকের সসম্ত্রম 
দৃষ্টি, পায়ের ধুলে৷ নেবার জন্য কাড়াকাডি, রাতারাতি রূপকথ!র নায়িকা হয়ে 
ওঠা ইত্যাদি চোখের সামনে দেখে তারাও জীবনের অস্ভিমলগ্নে এটুকুর জন্যই 
লোকের মনে চমক লাগিয়ে হামিমুখে সতী হত। 

এমন ঘটনাও অনেকসময় ঘটত-ন্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাটি হয়তো 
স্বেচ্ছাচাব করে, সেই কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়ে রাতারাতি সতী হয়ে দেবীর 
আসনে বসতে চাইত সে। যেমনটি বসেছিল জৌনপুর জেলার নিজামাবাদ 
শানার উদাসীয়া-_ তার কথা তো। আমরা আগেই বলেছি। 

বিধবার লাঞ্চনা-গঞ্জনা চোখের সামনে দেখে অনেকে ভাবত সারাজীবন 
তিলে-তিলে দ্ধে মরার চেয়ে একেবারে পুডে মরাই শ্রেয়। ১৩ শতাব্দীর 
একটি তামিল অনুশাসনে স্বামীর মৃত্যুর পর বেঁচে থাকলে তার ছুঃখছ্র্শশার 
বর্ণন দিয়ে বিধবাটি বলেছে, যার! তাকে বাধবে না, এবং আগ্রনে ফেলে মরার 
স্বযোগ দেবে না, তার! স্বীকে বেশ্ঠাবৃতি করানোর পাঁপে লিপ্ত হবে ।৯০ ১৭শ 
শতাব্দীর পর্যটক টাভানিয়ের বলেছিলেন, বৈধব্যজীবনের ছুঃখছুর্দশায় জীবনের 
প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠে মেয়ের স্বামীর সহগমন করে ।১১ রামমোহন ১৮২২-এ 
তার “07226 132752175 1280128/2 8102611% 1271070201,77,6755 07 176 
20860 12415 ০ 7672165.এ বলেন, শুধু ধর্মীয় আচার ও সংস্কারের 
জন্যই নয়, বাঙালিসমাজে বিধবার অশেষ লাগ্চনা ও গঞ্জনা চোখের সামনে 
দেখে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার! সবকিছু সম্পর্কে উদ্দাসীন হয়ে ভবিষ্যতে অনস্ত' 
স্থথভোগের আশায় জলস্ত চিতায় আত্মবিসূর্জন দেয়।১২ অন্য একটি 
স্ীলোকের মুখের কথাতেও অবস্থাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার মতে “বিধবা 
হলে আমাকে মাসে দুদিন উপোদ করতে হবে, দিনাস্তে একমূঠো খেতে 
পাব, তাও ভালোমন্দ কিছুই জুটবে না। আত্মীয়রা আমাকে তার্দের বোঝা? 
মনে করবে, মবরকম অত্যাচারও মূখ বুজে সহা করতে হবে। সবাই আমাকে 
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সন্দেহেব চোঁথে দেখবে, গালমন্দ কববে। আব যদি প্রলোভনে পডে কখনও 
পদ্শ্থলন ঘটে, তাহলে আমার ইহকাল-পবকাঁল দুই-ই গেল । “বঁচে থাকলে এব 
সবকিছুই আমাকে সহা কবতে হবে-_কিন্তু যদি আমি সতী হই, "লে ইহলোকে 
আমি সম্মানিত তব, আব পবলোকে তো আমাব জন্য অনন্ত স্থখভোগ্গের পথ 
খোলাই থাকবে ।,১৩ 

বিধবা আত্মীষাৰ আজীবন বোঝাবহনেব ভাত থেকে অবাহতি পাবাব ও 
তাঁর সম্পন্ি কিছু থাকলে তা গ্রাস কবাঁব জন্য অনেকে মেষেদেব কানে সতী 
হবাব মন্ধ দি'্ঘ। তবে এব কম ঘটনাব স*থা। ভি খুবই কম। /ষসব বিধবা 
সম্পত্তির মালিক, তাদদেবকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্্রীযবা নিবৃত্ত কবাব 
সন্বকম চেষ্টা ববত-_এলফিনস্টোন তা বলে গেছেন ।১৯* কম হলেও এধবনেব 
ঘটনাও মাঁঝে-মাঝে ঘটত। 

২১ অক্টোবব, ১৮২৪-এ ব*পুব “্লাব সড়ল্লাঁপুব পানাব দাবোগাব কাছে 
খবর পৌঁছল, বামলোচন চক্রবর্তঁব সঙ্গে তাব স্ত্রী জযমণি দেবী (৩৫) 
সহমবণে যাবেন । খবব পাওষামাত্র তিনি ধানাব মোহবাঁকে ঘথাবিভিত 
তত্বস্ত করাব জন্য পাঠান। থান। "থকে ঘটনাস্থল মাত্র ৪ ক্রোশ। কিস্থ 
সে পৌছনোব আগেই, আতীক্ম্বজনব1 চিতা অগ্নিসংযোগ কবে কাজ 
এগিয়ে বাথে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেব জিজ্ঞাসাবাদ কবে সন্তোষজনক উত্তর না 
পাওয়ায়, তদন্ত কবে দাবোগ! দেখেন বামলোচনেব ৩/৪ হাজার নগদ টাঁক' 
ছাভাঁও জায়গাঁ্মি আছে, জযমণি দেবীই সসবেব ন্াসঙ্গত অধিকাবী। সে 
সত্পী হবাঁব পব বামলোচনেব ভাইবাই হবে তাব মালিক। ব্যাপার বুঝে 
দারোগা তাদেব গ্রেপ্তাব কবে কোর্ট অব সাকিটে চালান দেন।৯৫ 

স্বামী মাবা যাবাব পর প্ী সতী হলে লোভী আত্মীষদের নাবালকেব 
সম্পত্ভিগ্রাসেব স্থুবিধা হত মৃতব্যক্তি নিঃসন্তান হলে তো কথাই নেই। 
চিতার আগুন নিভতে না নি*। সম্পত্তিব লোঙে শকুনিব কাঁভাকাডি লেগে 
ষেত। একটা ঘটন|ব কথ! বলি £ 

১৮২৫-এর গোডাব দিকে কুষ্$নগবেব মোহবপুবের সন্ত্রস্ত বাসিন্দা 
ঘনশ্তাম মৃখাজি ৮২ বছব বয়সে প্রাণত্যাগ কবেন। তাব ছুইস্ত্রী। বডব 
বয়স **, ছোটব ৩০। ম্বামীর মৃত্যুর পব তারা ছুজনই গরীবদের যথেষ্ট 
পরিমাণে দাঁনধাঁন কবে সহগমন করে। নিঃসস্তান ঘনশ্তাম মৃত্যুর বছবখানেক 
আগে তাঁর এক ভাইপোকে দত্তক নেবার কথা ভাবেন। এখন তব মৃত্যুব 
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পর তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে, তা নিয়ে আত্মীয়দের হধ্যে 
মতভেদ দেখা দেয়। অনেকের মতে তাঁর মেজভাই গোলোকচন্জ মুখাজি, 
যে মুখাগ্সি ইত্যাদি করে, সেই তাঁর সম্পত্তির যথার্থ উত্তরাধিকারী । অন্যন্ধল 
বলছে না, তা কেন, তাঁর যে ভাইপোকে তিনি দত্তক নেবার কথা ভেবেছিলেন, 
সেই হবে উত্তরাধিকারী ।৯৬ 

বিধবা ভরষ্টা হলে বংশ কলঙ্কিত হবার আশেঙ্কাতেও স্বামীর আস্মীয়রা 
অনেকসময় সহমরণে উৎসাঁত দ্রিত।১৭ তবে এমন ঘটন৷ হাজাবে একচী 
প্টত কিনা সন্দেহ । 

সতীসংখ্যারৃদ্ধির আর একটি কারণ “আবিষ্কার” করেছিজ্রেন শ্রীরামপুরের 
ডাঃ মাশম্যান। বিশপ হেবার ১৮২৪-এর প্রথমর্দিকে কলকাতা থেকে জলপথে 
ফেরাব সময় ছুটি সতীর চিত। দেখতে পান। ১৫ জানুয়ারি, ১৮২৪-এ তিনি 
ডাঃ মাশম্যানের সঙ্গে মধ্যাহুভোজে মিলিত হন | কথায় কথায় বিশপের দেখা 
সতীর কথা উঠল। বিশপ হ্েবারকে কিছু জ্ঞান দেবার লোভ মার্শম্যান 
সামলাতে পারলেন না । বাংলাদেশে গত কয়েকবছরে নতীসংখ্যাবৃদ্ধির কারণ 
আবিষ্কারের মহামূল্যবান “থিসিসটি অতঃপর উপস্থাপিত হল। মাশম্যানের 
মতে এর কারণ “উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির ক্রমবর্ধমান বিলাসিতা, এবং 
ইউরোপীয় অভ্যাসের ব্যয়বহুল অন্থকরণ_-যার ফলে অনেক পরিবারে অনটন 
দেখ] দিয়েছে, এবং তারা যে কোনে! উপায়ে মা বা! অন্যকোনো। বিধবা আত্মীয়- 
স্বজনকে পালনের দায় থেকে অব্যহতি খুঁজছে ।'১৮ উউরোপীয় সভ্যতার 
সত্যিই জুডি নেই, যা নিঙ্গের মা-বোনকে (বাঝা মনে করতে শেখায়! তবে 
উনিশ শতকের প্রথমদিকে ইউরোপীয় সভ্যতার এই মহৎ গুপটি বাঙালি 
ভালোমতো রপ্ত করতে পারেনি । মার্শম্যান সাহেব জানতেন না, একান্গব্তাঁ 
বাঙালি পরিবারে, বিধবাদের পরিবারের বোঝা মনে করা হত না। উনিশ 
শতকের বাঙালিসমাজের দোষের শেষ ছিল না, কিন্তু তাই বলে বাঙালি 
পরিবারে বিধবা মা-ঠাকুম! অনাদৃত1 ছিলেন_-একথা ডাহা মিথ্যা। সংসারের 
তারাই হতেন সর্বময়ী কত্ত্রী। এটা শুধু আমাদের কথ নয়, মেজর-জেনারেল 
্রীম্যানের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়েছিল £ “হিন্দুদের মতে। পৃথিবীতে আর 
কেউ বাপ-মাকে এত ভালোবাসে না বা শ্রদ্ধা-ভক্তি করে না ? এদের কাছে 
মার চেয়ে ঠাকুম! সবসময়ই বেশি সম্মানের পাত্রী ।'৯৯ 

অর্থপ্রাপ্তির লোভে বামুনর। অনেককে সতী হতে প্ররোচিত করত। এই 
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“চালকলাভোজী উচ্ছিষ্টসেবী'র দল জানত, একটি মেয়ের চিতায় ওঠা মানে 
টপ্যাকে দৃম্পয়সা আসা। তাই তারা মেয়েদের কানে মন্ত্র দিত, শ্লোক আওডাত, 
যে মেয়ে সতী হয়, সে স্বর্গে কেমন তোফা৷ আনন্দে ইন্ত্রানীর মতো দিন কাটায়, 
তার এক মোহময় ছবি শোকবিহবল বিধবার সামনে তুলে ধরত। ক্ষণ বৈরাগ্যেব 
সেই পরিবেশে অনেক মেয়ে তার্দের বাগজালে অভিভূত হয়ে চিতায় গিয়ে 
উঠত। বামূনরা যে মেয়েদের সতী হতে প্রলোভিত করে, ১৭শ শতাব্দীতেই 
টাভানিয়ের-এব চোখে তা ধবা পড়েছিল | এই প্রথায় কোনোপ্রকাব হম্ত- 
ক্ষেপেরও ঘোর বিবোধী তারা । ১৭৪২-এ হুগলি ডা৮-ডিরেক্টর সিচটাঁবমান 
একটি সতী ঘটনায় হস্তক্ষেপ করলে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । শেষপর্যস্ত বামুনদের 
২৫১০০০ টাকা প্রণামী দিয়ে সেযাত্রা তিনি নিস্তার পান।২০ বামুনরাই যে 
জনগণকে ক্ষেপিয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি অনেকসময্ব বল- 
প্রয়োগেও যে তারা কুষ্ঠিত হত না-_সেকথা আর এক পর্যটক টমাস্‌ বাউবি বলে 
গেছেন । বলপ্রযোগের ফল সবসময শুভ হত না। বাঁউরি এ ধরনের একটি 
আশ্চর্য ঘটনার কথা বলেছেন । ন্থগলি থেকে ৬ মাইল দূরে ১টি মেয়ে “বনা 
দ্বিধায় সতী হতে এগিয়ে আসে । কিন্ত আগুনেব মুখোমুখি ভয়ে তাব যনোভাব 
পালটায়। চিতা লাফ দিতে সে অস্বীকাব কবে। ব্যাপার দ্রেখে বাম্নবা 
যায় ক্ষেপে । একজন বামুন মেয়েটিকে চেপে ধবলে, মেয়েটি তাকে আকডে 
ধবে তাকে স্দ্ধ নিয়েই জলস্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পডে। অগ্পক্ষণের মধো ছুতনেই 
যায় শেষ হযে ।২ 

১৭৬৭-তে হলওয়েল লেখেন, 'বামুনবা হিন্দু মেয়েদের সতী হবাব জন্য 
অবিরত উৎসাহিত কবে তাদের মনে রেখাপাত করতে চেষ্টা করে।”২২ স্যার 
চার্লস ফরবেস এদেশে দীর্ঘদিন ছিলেন, সতী প্রথা সম্পর্কে চিস্তাভাবনা করে 
কয়েকবারই তিনি মতামত ব্যক্ত কবেন। তিনি মনে করতেন, মেয়েদের সতী 
হবার পেছনে বামুনদের এক বিরাট ভূমিকা আছে।২৩ ১৮২৮-এ বিলাতের 
ব্লাকউড ম্যাগাজিনে" সতীপ্রথাকে তীব্রভাবে আক্রমণ কবে একে নিষিদ্ধ করার 
দাবি জানান হয়। প্রবন্ধ-লেখক প্রসঙ্গত বলেন, সতী প্রথায় ব্রাহ্মণদের আগ্রহ 
প্রচুর, কাবণ এতে তার্দের ছুপয়সা হয়।২৪ জে. পেগস মেয়েদের সতী হবার 
পেছনে ব্রাঙ্মণদেব লোভ এবং স্বার্থের কথ! বলেছেন। কোনো-কোনে। ধনী 
পরিবার থেকে এজন্য তারা ২** টাকা পর্যস্ত পেত। কেউ-কেউ বলেছেন, 
সতীদের মধ্যে নিঃস্ব মেয়েরই তো সংখ্যাধিক্য, কাজেই সবক্ষেত্রে বামুনদের 
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তো৷ আগ্রহ থাকবার কথা নয়। সব দোষ তাই তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে 
দ্বওয়াটা ঠিক নয়।২৫ সতী নিঃস্ব হলেও বামূনর। তারের প্রাপা ঠিকই 
পেত। গ্রামের জমিদার বা অন্ত কোনো সম্পদশালী বাক্কি স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব 
নিত। কৌতৃহল জাগে, একটি মেয়ের সতী হতে খরচ পডত কত? ঠিক 
বলা মুশকিল, অবস্থাভেদে নিশ্চয়ই খরচেরও তারতম্য ঘটত। তবে 
১৯.৮.১৮২৪-এ পেগস কটকে যে মেয়েটিকে সতী হতে দেখেছিলেন, তার 
খরচের একট। ফিরিস্তি তিনি পপ্ডিতদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন £ 
ঘি-_-তিন টাক! 
কাপড়-_-এক টাকা 
সতীর নতুন কাপড--আভাই টাকা 
কাঠ_-তিন টাকা 
পুরোহিত--তিন টাকা 
সতীর বিলি কবার জন্য--এক টাকা 
চাল-_-এক আনা 
পান- দু পয়সা 
ফুল-_এক আনা 
কপুর--এক আনা 
শন চার আনা 
হলদী--এক আনা 
চন্দন, ধুপ, নারকেল ইত)দি-_-পাচ পয়সা 
বাহক--পাচ আন। 
গায়ক-বাদক--আট আনা 
নখ কাটার ভন্ত--চার আন 
কাঠ কাটার জন্ত--তিন আনা 
মোট পনেরো টাক] পাচ আনা তিন পয়সা 
এরপর শ্রান্ধবাবদও খরচ হবে ১৫-২* টাকা। সব মিলিয়ে টাঁকা 
তিরিশের ব্যাপার।২৬ অনেহয়, এরকম খরচই মধ্যবিত্ত পরিবারে কেউ 
সতী হলে পড়ত। 
অনেক সন্দিগ্ধ বুদ্ধ স্বামী তাদের স্ত্রীর কাছ থেকে সতী হবার প্রতিশ্রতি 
আদায় করত। মৃত্যুর পরেও স্ত্রীর ওপর দখলী স্বত্ব কায়েমী রাখতে অনেক 
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বৃদ্ধ স্বামী তাদের যুবতী স্ত্রীকে সতী হবার নির্দেশ দিয়ে যেত, অথবা স্ত্রী যাতে 
সতী হয়, উত্তরাধিকারীদের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলত ।২৭ ফর]সী-পর্যটক 
দুবাস অবশ্য এ ধরনেব অনুমানকে ভিত্তিহীন বলে উডিয়ে দিয়েছেন।২৮ 
আমরাও এ অন্ুমানকে নিছক কষ্টকল্পনা বলি। বরং এর বিপরীতটাই সত্য। 
অনেক মেয়ে স্বামী.প্রেমে গগধ হয়ে বিহবল কোনো মুহূর্তে সংকল্প করত, উনি 
যদ্দি আগে মারা যান, তাহলে আমি সতী হব। এবং অনেবসময় নিজেদের 
সঙ্কল্প ঘোষণা করে তারা লোকচক্ষে বাড়তি সম্মান আদায় করত। কোনো 
কোনো মেয়ে বিধে হওয়াব পব থেকেই সতী হবার স্বপ্ন দেখত । বডি গ্রামের 
সতীটিব কথাই ধরি। 

১৮২৫-এ পিঞ্ললওয়ান্দিতে রবাট কীথ প্রিঙ্গল তাবু করে আছেন। এমন 
সময় একদিন তার কাছে খবব এসে পৌছল বডি গ্রামে একটি মেয়ে সতী 
হতে চলেছে । তিনি তখনই তাব কাবকুনদের পাঠিয়ে তাকে নিবৃত্ত করতে, 
অন্তত তিনি সেখানে গিসে ন। পৌ্ছগানে। পর্ধস্ত মেয়েটিকে চিতারোহুণ থেকে 
বিবত করতে নির্দেশ দ্বিলেন। বিকালে নিছে সেখানে পৌছে দেখেন মেয়েটিকে 
নিরত্ত করাব সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। মেয়েটিকে তিনি বললেন, “এখন 
সতা না হলে লঙ্জাব কিছু নেই, ভবিষ্যতে ভরণপোষণের জন্যও তাকে কিছু 
ভাবতে হবে না । কিন্ক সতী হবার জন্য যদি সে জেদ কবে তাহলে তাকে শাস্ত্রা- 
কুসারে সতী হতে হবে, এব" যদ্দি ( খুবই সম্ভব ৩1) ভয় পেয়ে সে আগুন থেকে 
বেরিয়ে আসে, তাহলে তাব জাত-মান ছুই-ই যাবে । একথা শুনে একটু হেসে 
তিনি বললেন, “হঠাৎ ঝোৌঁকের মাখায় আমি সতী হতে যাচ্ছি না, অনেকদিনের 
সাধ আমার সতী হবার। বিষ্বের পর বারবার আমার স্বামীকে বলেছি, 
তোমাকে ছেডে আমি একদিনও থাকব না। আর তাই এখন আমি আমাব 
কথ। রাখতে চলেছি। বীচার ইচ্ছা যদি আমার একটুও থাকত, তাহলে 
আমাব ছেলে ও অন্যান্ত আপনজনেরা খুশিমনেই আমাকে প্রতিপালন করত, 
কাজেই আপনার ভবণপোষণের প্রতিশ্রতি আমাকে সতী হওয়। থেকে নিবৃত্ত 
করতে পারবে না। সাহেবকে অনুনয় করে বললেন তিনি, “অনুগ্রহ করে 
আপনি দেখুন, কেমন সাহসের সঙ্গে আমি সতী হই।? 

বয়স তার ৫০/৬০, ছুটি ছেলে-__নাতিনাতনী অনেকগুলি। তার স্বামী 
চিনচোডিতে গেপাল রাও দেশপাণ্ডের বাড়ির গৃহশিক্ষক ছিলেন-দ্বিন তিনেক 
আগে তিনি মারা যান। মহিলাটি পরশ আলাবাঞ্ারে একটি সহমরণ দেখতে 
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(উপরে) হাওড়া জেলায় প্রাপ্ত সতণর হাতের ছাপ ও সহমরণের মন্ময়-্মারক ঃ 
(নিচে) 'রাজপূত্র শ্রীঅতীন্দ্র চন্দ্র তস&'-_আন, ১০ম শতাব্দীর একটি সতীস্তম্ভের টা 
গারালাপ। লাপকাল নির্ণয় করেছেন পশ্ডিত কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল. ..... 
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তগ্রদ্বীপের একটি সতী মন্দির (হজেস, ১৭৮৮) 
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(বাঁদকে) আকবরের তৃতীয় পুত্রের কাছে একটি মেয়ে সহমরণের অনুমাত চইছে 
চাঁদকে) তুঙ্গভদ্রা নদশতীরে হাম্প যাবার পথে প্রাপ্ত সতী-স্মারক (আন্দ, ৯৬শ শতাব্দী) 
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_সতী-নিবারক লর্ড উহীলিয়ম বৌন্টঙ্ক। মার্তটর 
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পিয়েছিলেন, অনুষ্ঠানে তিনি অংশও নেন। সন্ধ্যার সময় সেখান থেকে 
বাড়ি ফিরছেন, পথে একজনের সঙ্গে দেখা । তার মুখেই পেলেন স্বামীর 
মৃত্যুসংবাঞ, লোকটির সঙ্গে তার মৃত স্বামীর অস্থিও রয়েছে। সব শুনে তিনি 
তখনই সতী হবার সঙ্বল্প ঘোষণা করলেন। তার পরিবারের এবং গ্রামের 
সবাই তার সঙ্কল্পে ছুংখ পায়। তাকে লারারাত ধরে সবাই মিলে বোঝাতে চেষ্টা 
করে। কিস্ত-_ 

প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদির পরও মহিলাটি প্রশাস্ত-প্রসন্নময়ী । যখন তাকে 
চিতার কাছে আনা হল, তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে । মিঃ প্রিঙ্গল আবার 
একবার ভেবে দেখার জন্য শেষবারের মতে! তাকে অন্ররোধ করলে । মহিলাটি 
কিন্ত সঙ্কল্লে অবিচল। চিতার কাছে শেষ অনুষ্ঠান সেরে তিনি চিতায় 
উঠলেন। চিতার বাইরে ছেলের! আগুন দিল, ভেতরে তিনি নিজ্গেই। মূহূর্তের 
মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জলে উঠল, মিনিট তিনেকের মধ্যেই হল নব যন্ত্রণার 
অবসান ।২৯ 

্বামীর কাছে কথ দিয়েও অবশ্য হু'একজন সে কথা রাখত না। 

স্বামীকে ভালবেসে কিংবা বংশমর্ধাদ] রক্ষা! করতে, কিংবা রাতারাতি 
দেবী হয়ে ওঠার লোভে বা অন্য কারণে বছরের পর বছর এত মেরে যে 
আত্মাহুতি দিত, সমাজে তা কি কোনে প্রতিক্রিয়৷ স্ষ্টি করে নি? বেশির 
ভাগ মানুষই ভক্তিবিহবল চোখে সতীকে দেখেছে সত্য, কিন্ত প্রাচীন যুগ 
খেকেই কিছু মান্ষ এ-প্রথাকে সমর্থন করতে পারেন নি, তারা এর ঘিন্দা 
করেছেন, সোচ্চার হয়ে উঠেছেন এর বিরুদ্ধে। এর] কারা । কি এদের 
পরিচয়? 


৩ 


৯। সতী-বিরোধী আন্দোলন-_যুগে যুগে 


সতী বিরোধিতা ই প্রাচীন ও মধ্যযুগে 


্রীস্পূর্ব চতুর্থ শতকে অনুষিত একটি সতী ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাই গ্রীক 
এতিহাসিক ভিভোরাস সিকুলাই-এর রচনায় । ঘটনাটি এইরকম : 

যুদ্ধের পর এন্টিগোনাসের কাছ থেকে এমুনান যুদ্ধে নিহতদের সমাধিস্থ 
করার অন্ুমতিলাভ করেন। সমাধিস্থ করার সময় একটি ব্যাপারে বিসংবাদ 
উপস্থিত হয়। মুতদের মধ্যে একজন ভারতীয় অফিসারও ছিলেন । ভারতে 
প্রচলিত রীতি অন্যায়ী মহিলার] স্বামীর পহগমন করে, যদি সে তা না করে, 
তাহলে তাকে অসম্মানিত বৈধব্যজীবন যাপন করতে হয়, তারা কোনো উৎসব- 
অনুষ্ঠানে যোগ ধিতে পারে না। ভারতীয় অফিসারটির দু'জন স্বীই সতী হতে 
চায়। বডজন প্রচলিত রীতি অন্ুযায়ী এব্যাপারে অগ্রাধিকার দাবি করলে, 
ছেঁটিজন বলে 'বড বউ গর্ভবতী, কাজেই শাস্ত্ান্্যায়ী সে সতী হতে পারে ন1।, 
সত্যই সে গর্ভবতী প্রমাণিত হলে সতী হতে ন] পারার দুঃখে চোখের জল 
ফেলতে ফেলতে পাগলের মতো! কখনও সে মাথার চুল, কখনও পরনের কাপড 
ছি ড়তে থাকে । 

অন্যর্দিকে ছোট বউ-এর তখন বিজয়িনীর বেশ। অলঙ্কারে সেঙ্গে সে যেন 
বিয়ের কনেটি। প্রসন্মমুখে অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের ছারা পরিবৃত 
হয়ে গান গাইতে-গাঁইতে সে অন্ুষ্ঠানক্ষেত্রে গেল। গা! থেকে গয়নাগ্ুলো খুলে 
আত্মীয়দের ত1 বিলিয়ে দেবার পর, তাদের কাছে বিদায় নিয়ে চিতায় গিয়ে 
উঠল। তার আপন ভাই চিতায় অগ্নিসংযোগ করল। দেখতে দেখতে আগুন 
উঠল লকলক করে, অল্পক্ষণের মধ্যেই সমবেত অধিকাংশ দর্শকের জয়ধ্বনির 
মধ্যে চিতার আগুনে মেয়েটি নিঃশেষ হয়ে গেল। সমবেত কিছু দর্শক কিন্ত 
একে বর্বর অমানবিক এক প্রথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন নি।৯ 

এইসব দর্শকের পরিচয় আমার্দের অজানা। কিন্ত বোঝা যাচ্ছে 
ধরন্টপৃব যুগেও সতীপ্রথাকে বর্বর ও অমানবিক মনে করার মতো লোকের 
অভাব এদেশে ছিল না। প্রাচীন যুগেই কয়েকজন হিন্দু চিন্তাবিদ এ-প্রথার 


৪৮ 


বিরোধিতা করেন। মেধাতিথি এ প্রথাকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেন নি। 
বিরাট এই প্রথার বিরোধিতা করে বলেন, স্বাধীর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি করে স্ত্রী 
স্বামীর কিছু উপকাব করতে পারে, কিন্ত সহগমন করলে নিজেকে আত্মহননের 
পাপে লিপ্ত কর! ছাডা কিছু হয় না।২ প্রাীনকালেই সতীপ্রথার কঠোরতম 
সমালোচন। করেন হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্ট । ৭ম শতাব্দীর এই লেখক তার 
ককাদন্বরী”তে বলেন £ 

শান্্রকারেরা অন্ুমবণকে যে কুতজ্ঞতা প্রকাশের প্রণালী বলিয়! নির্দেশ 
করেন উহা ব্যামোহমাত্র । যুঢ ব্যক্তিবাই মোহবশতঃ এ পথে পদার্পণ করে। 
ভর্ভা উপরত হইলে তাহার অন্ুগমন কবা মূর্খতা প্রকাশ করা মাত্র। ইহাতে 
কিছুই উপকার নাই ।---অন্ুমবণ পতিব্রতার লক্ষণ নয়।-**বিবেচনা করিলে 
স্বার্থপর লোকেরাই ছুঃসহ বিবহথন্্ণা সহা করিতে না পারিয়৷ অঙ্গমরণ অবলম্বন 
করে। কেহ বা অহঙ্কার প্রকাশের নিমিত্ত এই পথে প্রবৃত্ত হয় । ফলতঃ ধর্ম- 
বুদ্ধিতে প্রায় কেহ অন্ুমৃত হয় না।”? 

বানভট্র মতাগ্নসারী কিছু ব্যক্তি সেযুগেও নিশ্চর ছিলেন। ১২শ শতাবীর 
এক দৃক্ষিণ ভারতীয় লেখক দেবনভট্ট সহমরণকে নিয় ুবের ধর্মানুষ্ঠান, এবং এতে 
উত্লাহ দেওয়া নিতান্ত অকর্তব্য মনে করতেন।৭ ঠতন্তদেবও এ-প্রথাকে 
প্রীতির চোখে দেখতেন না। “একদা একটি সতীদাহ দর্শন করে তিনি সবেগে 
সেইস্থান ত্যাগ করেন । তন্বেও এ-প্রধার বিরোধিতা করা হয়েছে । 

মুমলমান নরপতিরা সরাসরি একে নিষিদ্ধ না করে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করতে চেষ্টা করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর পর্যটক ইবন বতুতা বলেছেন, হ্থলতানের 
রাজ্যে কোনো মেয়ে সতী হতে চাইলে, সুলতানের অনুমতি নিতে হয়। 
১৫১*"এ আলবুকার্ক গোয়াতে একে নিষিদ্ধ করেন। অবশ্ঠ তার বিধিনিষেধ 
কতদূর কার্ধকরী হয়েছিল বলা মৃশকিল। কারণ, ১৬৪৮-এ গোয়াতে 
টাভাণিয়ের সহমরণের দৃশ্ঠ দেখেছিলেন । তৃতীয় পিখগুরু অমরদাস (১৫৫২-৭৪) 
দতীপ্রথার নিন্দা করেন। হুমায়ুন বয়স্ক মহিলাদের সহমরণ নিষিদ্ধ করে দেবার 
কথা ভেবেছিলেন, শেষপর্যস্ত অবশ্য বিশেষকিছু করে উঠতে পারেন নি। 
আকবর জবরদস্তীমূলক সতীর বিরোধী ছিলেন, কাউকে যাঁতে জোর করে সতী 
করা না হয়, সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। যোধপুর রাজপরিবারের একজন 
রমণী সহমরণে উদ্যত হয়েছে খবর পেয়ে ১০* মাইল পথ ঘোড়ার পিঠে ছুটে 
-গিয়ে অনেক বুঝিয়ে আকবর মেয়েটিকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হন। স্ত্রীর আত্ম 
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দানের মধ্য দিয়ে মুক্তির সন্ধান করাকে পুরুষের পক্ষে সম্মানজনক বলে মনে 
না করলেও, এই প্রথা সম্পর্কে তিনি একেবারে মোহমুক্ত হতে পারেন নি। 
প্রসঙ্গত একটি ঘটনাঁন কথা উল্লেখ কর। যেতে পারে । আকবরের দরবারে 
পাদরিদের আন।গোন৷ ছিল। একদিন পাদরিরা তাদের সমাজ্ঞের একপত্বীত্বের 
প্রশংসা প্রসঙ্গে মুসলমানদের ও প্রকারান্তরে হিন্দুদের বহুপত্ীত্বের নিন্দা করলে 
আকবর বলেছিলেন, “তা ঠিকই বলেছেন, হিন্দুর! বহুপত্রীক, তাদের সমাজে স্ত্রীরা 
অতি ছুঃথকষ্টে জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ 
দেখাতে পারেন যেখানে পত্বীব1 স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায়।”৬ আকবরের 
ছেলে জাহাঙ্গীরও এই প্রখার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন ন1। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির 
প্রতিনিধি ব্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্স আগ্রায় জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন 
১৬০৯-এ | অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বাদশার অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। আগ্রায় 
থাকাকালীন সতী হতে ইচ্ছক অ'নক মেয়েকে সম্রাটের সামনে হাজির করার 
দশ্য তাঁর চোখে পড়ে । কারণ, বাদশার আদেশাছসারে তিনি না দেখা পর্যস্ত 
কেউ মেয়েদ্দের সতী হাব অনুমতি দিতে পারত না। এ-রকম কোনো 
মেয়ে এলে তিনি তাকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করতেন, এবং সতী না হলে 
তাকে নানাবিধ উপহার ও মাসোহাবাঁর প্রতিশ্ররতি দিতেন। কিন্তু হকিন্সের 
খাকাকালীন কোনো প্রতিশ্রতিতেই কোনো কাজ হয় নি। কোনো কথাতেই 
এইসব মেয়েরা কর্ণপাত করত ন1। বাদশাও উপায়স্তর ন। দেখে সতী হবার 
অন্গমতি দিতে বাধ্য হতেন।? 

১৬২০-তে জাহাঙ্গীর সতী নিষিদ্ধ কবে দেন বলে শোন! যায়। ১৬৬৯-এ 
আরঙ্গজেব এক আদেঁশবলে সতীপ্রথার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন ।৮ 

মুসলমান শাসকরা সরাসরি এ-প্রথাকে নিবিদ্ধ করার চেয়ে এর ওপর কিছু- 
কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করাকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন।৯ এই কারণে 
স্থবাদারের অনুমতি ছাড়া কোনে মেয়ে সতী হতে পারত না। চট করে সতী 
হবার অনুমতি না দিয়ে এইসব শাসনকর্তারা মেয়েদের সতী না হবার জন্য 
অনেক বোঝাতেন, তাতে কাজ না হলে অনেকসময় অন্দরমহলে বাড়ির 
মেয়দের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। অবশ্য পকেটে টু পাইস এলে অন্য কথা । 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারি নিকোলাস উইদ্দিংটন এ ধরনের একটি ঘটনার 
কথা বলেছেন। ১৭শ শতাব্দীর ২য় দশকে গুরাটে একটি ১* বছরের মেয়েকে 
সতী হবার অনুমতি দিতে স্থানীয় গবর্নর অস্বীকার করেন। ষে মেয়ে কোনো- 


১৪৩০ 


দিন স্বামী-সহবাস করে নি, মে আবার সতী হবে কি! গবর্নরের আদেশ শুনে 
সতীর আত্মীয়বন্ধুদের তো মাথায় হাত। অনুমতির জন্য তার] তখন গবর্নরের 
কাছে যথাযোগ্য উপঢৌকন নিয়ে গেল। বলাবাহুল্য, তা পেতেও দেরী 
হল না।৯০ 

কোনো-কোনো মারাঠা নৃপতি এ প্রথাকে পছন্দ করতেন না। নিজের 
মেয়েকে চোখের সামনে সতী হতে দেখার পর অহল্যা বাই-এর মনোভাবও এ 
প্রথার অনুকূল ছিল না। ১৮শ শতাব্দীর শেষদিকে ছুটি মারাঠী রাজ্যে সতী 
নিষিদ্ধ হয়। বন্দরের কাছাকাছি বিভিন্ন স্থানে নিজেদের ঘণাটিতে পোতুগীজরা 
গায়ের জোরে অনেক হিন্দু বিধবাকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে। উনিশ 
শতকের প্রথমদিকে চু'চুভায় ডাচরা, চন্দননগরে ফরামীর। » শ্রীরামপুরে ডেনরা 
তাদ্দের এলাকায় সতীপ্রথ] নিষিদ্ধ করে দেয়। 


॥ ২ ॥ 


সতী আন্দোলন £ ইংরেজ আমলে 


কিন্তু ইংরেজ যারা উডে এসে এদেশে জুডে বসল, তার। সতীকে কি চোখে 
দেখল? প্রথম পর্যায়ে ইংরেজ এদেশে ঘাটি গেডে বসতেই মহাব্যস্ত, দেশীয় 
ধর্মকর্ম, প্রথা-আচার ইত্যাদি নিয়ে মাথ। ঘামানোর সময় কই তার্দের। তবু 
সময়স্থযোগ পেলে, ছু'একটি মেয়েকে শ্বশানভূমি থেকে উদ্ধার করে তারা 
তাদের শষ্যাসঙ্গিনী করত। কলকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা জব চার্কের নামে এ 
ধরনের একটি কাহিনী প্রচলিত। 

পাটনার কুটীতে থাকাকালীন ১৬৭৮ ্রীস্টাব্দে একদিন চার্নক গঙ্গাতীরে 
বেড়ানোর সময় বছর পনেরোর একটি পরম! সুন্দরী মেয়েকে আত্মবিন্জনে 
উদ্যত দেখেন। তিনি তার প্রহরীদের সাহায্যে বলপ্রয়োগে মেয়েটিকে উদ্ধার 
করে তাকে 'পত্বীরূপে গ্রহণ করেন।” ঘটনাটি সম্পর্কে মতদৈধ আছে। তার 
সমসাময়িক গবন্নর হেজেসের ডায়রি অনুযায়ী চার্নক পাটনায় থাকাকালীন 
একজন হিন্দু স্ত্রীলোক অর্থ ও অলঙ্কারাদ্িসহ তার স্বামীর আবাস ত্যাগ করে 
চার্নকের সঙ্গে বসবাম করতে থাকে । চার্নকের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ 
করার জন্য হুগলি ও কাশিমবাজারের শাসনকর্তা বুলাদ এই স্ত্রীলোকটির 
স্বামীকে হেজেসের কাছে পাঠিয়ে দেন !৯১ 


ঘটনাছুটি পরস্পর বিরোধী হলেও একটি দেশীয় স্ত্রীলোক ষে চার্নকের 
জীবনে এসেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রল 
উদ্ধার করে একে তিনি জীবনসঙ্গিনী করেছিলেন কিনা বলা মুশকিল | 
আগেই বলেছি, বিদেশিবা অনেকসময় বলগ্রয়োগে সতীর চিতা থেকে 
মেয়েদের উদ্ধার করে শয্যাসজিনী করত। চার্ক যদি এইসব মহাজন- 
পস্থা অন্থসরণ করে থাকেন, তাহলে আশ্্যেব কিছু নেই। তবে চার্নকেব 
সতী-উদ্ধার কাহিনীর উৎস আলেকজাগার হামিলটনেব যে বইটি, তাতে 
সতী বিষয়ে লেখকের যে মনোভাব প্রকাশিত তা অশ্বচ্ছ, একপেশে এবং ভূলে 
ভর1। তাছাড। হামিলটনের সঙ্গে চান্নকের সম্পর্কও ছিল আদায়-কাচকলায় 
বলে বাখা ভাল, হেজেসও চা্ঁকের বন্ধু ছিলেন না। 

চার্নক তার বিবিকে যেখান থেকেই যোগাড করুন, সতী বিষয়ে তাব 
ভাই-ব্রা্দারদের পদক্ষেপ ছিল অতি সতর্ক। ১৭৬৬-তে ক্লাইবের দেওয়ান 
রাজা নবকৃষ্ণ একজন বিধবাকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত কবলে, বিধবাটি 
অনাহারে আত্মবিসর্জন দেয়। এই ঘটনার পরে ক্লাইব হিন্দুধর্ম ও আচাবে 
হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৭৭৩-এ কোর্ট অব ডিরেকর্সের চেয়াবম্যান 
মিঃ ন্যাথানিয়েল স্মিথের অন্থরোধে হেগ্তিংস সতীব শাস্মীয়তা বিষষে অন্ধুসন্ধান 
করে নিশ্চিন্ত হন। ১৭৭৫-এ মিঃ উইলকিন্সও বিষয়টির শাস্ত্রীয়তা সম্পর্কে 
অন্থসন্ধান করেন। ১৭৮১-তে মিঃ জোনাথান ভানকান সতীবিষয়ে হেষ্টিংস 
ও উইলকিন্সের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানান।১৯২ পালামেণ্টও এদেশীয়দের 
ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গুহণ কবেন। তবু, চোখের সামনে মেয়েরা 
সহ্ম্ৃত৷ হচ্ছে, ছু'এক জায়গায় তার্দের গুপব বলপ্রয়োগও কবা হচ্ছে দেখে 
ছু'একজন ইংরেজ রাজকর্মচারি বিচলিত হয়ে উঠতেন। ঝুঁকি নিয়েও ছু'একটি 
মেয়েকে সতী হওয়। থেকে নিবৃত্ত করতেন তার]। 

১৭৮৯-এ শাহাবাদ্দের কালেক্টর এম. এইচ. ক্রক একটি মেয়েকে সহমৃতা। 
হবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। ক্রকের মতে কলকাতা আর তার 
আশেপাশে সতী যখন নিষিদ্ধ, তখন কালক্রমে তা সারা কোম্পানির রাজত্বে 
নিষিদ্ধ হবে। তাঁর আচরণ কতখানি সঙ্গত হয়েছে জানার জন্য তিনি লর্ড 
কর্নওয়ালিশকে লেখেন । বোর্ড তার আচরণ সমর্থন করে, কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও 
তাঁকে জানান হয়, অমানবিক সতীপ্রথ] নিবারণের জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত 
গ্রভাব ষতথুশি খাটান, কিন্ত এ-প্রথা দমন করার ব্যাপারে তিনি যেন তার 


১৯৩২ 


সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ না৷ করেন। এইসঙ্গে আশা প্রকাশ কর! হয় যে, 
কালক্রমে দেশীয় ব্যক্তির নিজেরাই এই প্রথার অযৌক্তিকতা বিষয়ে অবহিত 
হবেন, এবং এই প্রথাটিও ধীরে ধীরে লোপ পাবে ।৯৩ 

একদিকে ষখন এইসব লেখালেখি হচ্ছে, অন্যদিকে ইংরেজের রাজধানী 
কলকাতাক্স ক্রমেই বন কেটে গডে উঠছে বসত। ১৭৭৪-এ শহরের বুকে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এএসিয়াটিক সোসাইটি”। “এসিয়াটিক রিসার্চেস' নামে 
সোসাইটির মুখপত্র প্রকাশিত হতে লাগল ১৭৯২ থেকে । ১৭৯৫ খ্রীস্টান 
“এসিঘাটিক রিসার্চেস-এর ৪র্থ সংখ্যায় “পতিব্রতা হিন্দু বিধবার কর্তব্য বিষয়ে 
একটি প্রবন্ধে হেনরি কোলব্রক সতী প্রথা সম্পর্কে হিন্দরশান্্বকারদের মতভেদের 
কথা তুলে ধরেন। 

১৭৯৮-এ স্যার জন আনন্ট,থার স্থুগীম কোটের প্রধান ' বিচারপতি হয়ে 
কলকাতায় আসার অন্নদিনের মধ্যেই তিনি তার এলাকায় সতী হওয়া নিষিদ্ধ 
করে দিলেও এর যূলোচ্ছেদ করতে পারেন নি। নিষেধাজ্ঞা জারি হবার পব 
কলকাতার সতী হতে ইচ্ছুক মেয়ের পাশ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়ে সহমৃতা হত। 
মাশম্যানের উক্তি প্রসঙ্গত ন্মরণীয় ১৫৫ 10 006 ০0001:96 06 18 5983১ 130 
71003 216 01:21) 1760 661:101001195 0৫ 006 ৮.1. 0090002155 220 
0017)0,১১৪ 

অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হল। এল উনিশ শতক। ভারতভাগ্যবিধাতা। 
তখন ওয়েলেসলি। ঝান্ু লোক তিনি । শাসন-শোষণের বনিয়াদ পাকা 
করতে সিবিলিয়ানদের দেশীয়ভাষা, রীতিনীতি জান! দরকাব-__ এটা তিনি 
বুঝেছিলেন। এই বোঝারই ফলশ্রুতি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। দেশীয় রীতি- 
নীতি সম্পর্কে ছাত্ররা কতটা ওয়াকিবহাল তা! বোঝার প্রন্য ১৮০২-এর থার্ড 
টার্ষে ইংপিশ কম্পোজিসনের বিষয় হিসাবে নিদিষ্ট হয় 40% 676 0%5071 ০1 
171,200 11701761 7%17126 67167775617)65 07% 06 26058256০01 176£% 
17%50175. মিঃ চ্যাপলিন, মিঃ নিউনহ্যাম, মিঃ স্প্যারোট ও মিঃ রস এই 
চারজন ছাত্র বিষয়টিতে রুতিত্বের পবিচয় দেন।১৫ শুধু দেশীয় রীতিনীতিই 
নয়, প্রাচ্ভাষ। ছাত্ররা সত্যিই শিখছে ন৷ ফাকি দিয়ে বাজিমাৎ করছে দেখার 
জন্য এই বছর থেকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিভিন্ন দেশীয়ভাষায় বাৎসরিক 
বিতর্কের আয়োজন করা হয়। 

দ্বিতীয় বিতর্কের আসর বসল মঙ্গলবার, ২৯ মার্চ, ১৮০৩। বেলা ৯্টায় 


১০৩ 


বিতর্কসভায় যোগ দিতে অফিসার, অধ্যাপক, ছাত্র ইত্যার্দিরা “নিউ গবর্নমেন্ট 
হাউসে” সমবেত হলেন। দশটা বাজার একটু আগে গবর্নর জেনারেল, স্বপ্রীম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি, কলেজ কাউন্সিলের সাস্যরা ঘরে ঢুকে আসন 
গ্রহণ করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সভার কাঞ্জ শুরু হল। পারসীতে বিতর্ক শেষ 
হবার পর আরভ হল হিন্দুস্থানীতে- বিষয় ; 776 58626 ০ 12%8200 
17752055 91 2%7127,2 0/,277:59195 1:৮1, 676 00095 ০7 17621 2506258 
17245021525 25217201206 76198152726 60176 7721721752127£5, 272 
27700758521 1/267, 1770721 0.১ প্রস্তাবটির সমর্থনে বললেন হিন্দী বিভাগের 
“অনারস্প্রাণ্ ছাত্র মাদ্রাজেব ডাবলিউ চ্যাপলেন। বোষ্বায়ের আর. টি. 
গুডউইন প্রধান বিরোধী বক্তার ভূমিক1 নেন, মাদ্রাজের আর মি. রসও 
বিরোধী ভূমিকা নেন। ছাত্রদের বক্তব্যে শেষে হিন্দী বিভাগের অধ্যাপক 
জন গিলক্রিস্টকে দেখা গেল “মডারেটরেব” ভূমিকায় ।১৬ 

সতী বিষয়ে হিন্দীতে এই আলোচনা কি ওয়েলেসলির মনে কোনো 
রেখাপাত করেছিল? জানি না। তবে এটুকু বলব, বাংলার হতাকর্তা- 
বিধাতাদের উপস্থিতিতে সতী প্রথা নিয়ে আলোচনার বাাপারট। উভিয়ে দেবাব 
মতো নয়। বিতর্কের বিষয়টি কে নিবাচন ববেছিলেন ? সম্ভবত ডঃ গিলক্রিস্ট | 
সেই হিসাবে কৃতিত্বও তিনি দাবি করতে পাবেন। সম্কালেই তার এক 
সহকর্মী উইলিয়ম কেবীব দৃষ্টিও এদিকে আকুষ্ট হয়। 

১৭৯৯ থ্বী বাইবেল ছাপানে। সংক্রান্ত ব্যাপাবে কলকাতায় এসে গঙ্গার 
ধারে নোয়াসরাই গ্রামেব কাছে কেবা জীবনে প্রথম এবটি মেয়েকে অবিচলমুখে 
সতী হতে দেখেন। ঘটনাটির স্মৃতি কেবীব মন থেকে মুছে যায় নি। 
১৮০০ শ্রী স্চনাতেই তিনি আর তাব সঙ্গীরা শ্ররামপুরে এসে ঘাটি গাডলেন। 
সতী প্রথার মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মকে আক্রমণের এক ভালে কল খুঁজে পেলেন 
তারা। € ১ ১৮*২-এ ওয়ার্ড তাব জানালে সতী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 
লিখলেন, কেউ বলেন ৩০১০০; কেউ বলেন ২৫,০০০ মেয়ে বছবে সতী হয় 1৯৭ 
বিষয়াটি সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াঞ্িবহাল হবার জন্য ১৮০৩-এ কয়েক- 
জন দেশীয়ব্যক্তিকে কলকাতাব আশপাশের ৩* মাইলের মধ্যে সতীসংখ্যা 
নির্ণয়ের কাজে নিযুক্ত কর। হল। ওয়ার্ড সাহেবেব মতে বছরশেষে সংখ্যাটা 
দেখা গেল ৪৩৮! তাও তো গঙ্গার পুবপশ্চিমপারের জায়গাগুলে। একরকম 
দেখাই হয় নি।১৮ আরও সঠিক হিসাব পাবার জন্ত পরের বছর তার1 গঙ্গার 
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ধারে বিভিন্নস্থানে ১* জন এজেন্ট নিয়োগ করলেন। প্রত্যেকটি সতী ঘটনার 
হিসাব রাখতেন তারা $ চাণিক রিপোর্টও পাঠাতেন । রিপোর্ট-অস্থযায়ী দেখা 
গেল, এইটুকুন জায়গাতেই ৬ মাসে ২০০ থেকে ৩০* ভনের যতো সতী 
হয়েছে।৯ মাশম্যান সাহেবের স্থৃতিশক্তি ভালো, তিনি একেবারে ঠ্রিক 
সংখাট। বলে দিলেন, পুরো ৩০০২০ 

সংখ্যাটার ওপর অনেক রং চড়িয়েছেন ওয়ার্ড-মার্শম্যানরা। তার প্রমাণ 
পাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভাইস-প্রোভস্ট ও ক্লানিকসের অধ্যাপক ক্লড. 
বুকাননের বই থেকে। শ্রীরামপুর মিশনরিদের সংগৃহীত সতী-রিপোর্ট নিয়ে 
বিস্তত আলোচনা করেছেন তিনি । তার বইতে দেখি ১৮০৩-এ কেরী-লভ্য 
তালিকা! অনুযারী কলকাতার ৩০ মাহলের মধ্যে ২৭৫ চন সতী হয়।২১ 
১৮০৪-এর ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ অক্টোবর--এই ৬ মাসে কলকাতার ৩০ 
মাইলের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনরিরা যে সমীক্ষা চালান, তাতে দেখা যায় এই 
৬ মাসে এই অঞ্চলে ১১৬ জন সতী হয়। এই ৬ মাসে কোণায় কন্ছন সতী 
হয় বুকানন তাও উল্লেখ করেছেন £ 


গড়িয়া থেকে বারুইপুরের মধ্যে ১১ জায়গাষ মোট ১৮ জন 
টালির নালার মুখ থেকে গড়িয়াব মধ্যে ১৮ জায়গায় মোট ৩৩ জন 
বাঞ্ইপুর থেকে বাহিপুরের মধ্যে ৭জায়গায় মোট ১২ জন 
শিবপুর থেকে বালির মধ্যে ৫ জায়গায় মোট ১, জন 
বালি থেকে ইৈদ্াবাটির মধ্যে ৩জায়গায় মে'ট ৩ জন 
বৈছ্যবাটি থেকে ঝাশবেড়িয়ার মধে] ৫ গায়গায় মোট ১* জন 
কলকাতা থেকে বরানগরের মধ্যে ৪ জায়গায় মোট ৬ জশ 
বরানগর থেকে চানকের (বারাকপুর ) মধো ৬ জায়গায় মোট ১৩ জন 
চানক থেকে কাচড়াপাড়ার মধো ৪ জায়গা "মাট ৮ জন 
২২ 
কলকাতার নিকটবাঁ অঞ্চলে মোট সতীসংখ্যা ১১৬ জন 





না, তেমন বেশি কিছু নয়, ২৭৫ কে “৪৩৮ ও ১১৬ কে মাত্র ৩০৮ বলে 
চাঁলিয়েছিলেন ওয়ার্ড আর তার দোস্ত মা্শম্যান। আশ্চর্য লাগে যখন দেখি 
প্রতিষ্তিত গবেষকরাও বিন বিচারে ওয়ার্ড-মার্শম্যানের তালিকাকে অত্রান্ত 
বলে গ্রহণ করেছেন '২৩ 


যাক, যে কথ! বলছিলায়, কেরীর কথা | ১৮*১-এ কেরা ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের বাংল! বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ 
তিনি কলেঞ্জের পণ্ডিতদের সাহায্যে সতীপ্রথা সম্পর্কে শাস্ত্রে কোথায় কি বলা 
হয়েছে সংগ্রহ করেন। মনে হয়, এব্যাপারে মৃত্যুপ্রয়ই তাকে সবচেয়ে 
সাহায্য করেন। অত:পর তিনি এর ওপর ভিত্তি করে এই অমানবিক প্রথ! 
নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে একটি আবেদন প্রস্তত করে মিঃ উডনির মারফত সপার্ধদ 
ওয়েলেসলির কাছে উপস্থাপিত করেন ।২৪ কেরী-জীবনীকার অন্থমান করেছেন, 
ওয়েলেসলি আরো! কিছুর্দিন এদেশে থাকলে ১৮২৯ পর্যস্ত সতী-নিবারণের জন্য 
অপেক্ষা করতে হত না, ১৮০৮-এই কেরী তা করিয়ে নিতেন ।২৫ অন্মান, 
যে ষাখুশি তাই করতে পারেন। কিন্তু ধুরদ্ধর শাসক ওয়েলেসলি মিশনরি 
ও তার দরদীর্দের হাডে-হাডে চিনতেন। তার্দের মতামতকে প্রশ্রয় 
দিলে সাধের ভারতসাত্রাজ্য যে ছুর্দিনে ভকে উঠবে, এ বোধটুকু তার 
ছিল। তাই এই আবেদনটির কি গতি হয়েছিল সহজেই অনুমেয় । কিন্তু 
এই ১৮০৫-এই এমন একটি ঘটনা ঘটল, যাতে ওয়েলেসলিকেও একটু নডে 
বসতে হল। 

১৮০৫-এ বিহারের ম্যা্িস্ট্রেটে জে. আর এলফিনস্টোন ১২ বছরের একটি 
মেয়েকে সতী হবার অনুমতি দ্দিলেন না। মেয়েটি প্রথমত অপ্রাপ্তবয়স্ক, 
দ্বিতীয়ত, মাদ্কপ্রয়োগ করে মেয়েটিকে নেশাচ্ছন্ন করা হয়েছে। ঘটনাটি 
এখানেই শেষ হল ন1। সতী-বিষয়ে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ণয় করার জন্য সরকার 
৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮০৫-এ নিজামৎ আর্দালতের কাছে জানতে চাইলেন, সতীপ্রথা 
কতদূর শান্ত্রসম্মত, একে শিবিদ্ধ কর] সম্ভব কিনা ইত্যাদি। 

নিজামতের প্রধান পণ্ডিত ঘনশ্তাম শর্মাও তাঁর সহকর্মীদের উত্তরের 
ওপর ভিত্তিকরে ৫ জুন, ১৮৫-এ নিজাম আদালত সরকারকে জানাল, 
স্বামীর চিতায় সহমরণ হিন্দুশান্্ম ও আচারসম্মত। তবে এটি পালন করা বা 
না করা সম্পূর্ণ বিধবার ইচ্ছাধীন। শাস্তেই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিধবার 
সতী হওয়ার ওপর বিধিনিষেধ আছে । সতী হতে উদ্যত রমণীকে মাদকপ্রয়োগ 
করা সম্পূর্ণ শাস্্ব এবং আচারবিরোধী। কেউ সতী হবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেও ষে কোনো মূহ্র্তে পেছিয়ে আসতে পারে, তারজন্ত তাকে জাতিচ্যুত 
হতে হয় না। কিন্তু সঙ্কল্পবাকা উচ্চারণ করার পর কেউ যদ্দি পেছিয়ে আসে, 
তাহলে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে জাতে উঠতে হবে। একে পুরোপুরি 
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নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে পুলিশ অফিসারদের সাহায্যে যত শীন্ত্র সম্ভব সতী হতে 
উদ্যত কোনে! মহিলার বয়স ইত্যাদি বিচার করে যদি দেখা যায়, সে স্বেচ্ছায় 
সতী হচ্ছে না, বা তাকে নেশাচ্ছন্ন করা হয়েছে, বা সে নিতান্ত অল্পবয়সী, বা 
তার শিশুসম্তানকে দেখার মতো! কেউ নেই, বা সে যদি থতুকালে থাকে, বা 
সে যদি গর্ভবতী হয়-তাহলে তার সতী হওয়া হবে বেআইনী এবং এইসব 
পরিস্থিতিতে তাকে নিবৃত্ত করবার অধিকার পুলিশের থাকবে । এইসব ক্ষেত্রে 
মেয়েদের সতী হতে যার] সাহায্য করবে, তাদের অপরাধও দণগ্ুনীয় হবে। 
পুলিশকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাদের মাসিক রিপোর্টে প্রতিটি সতী বিবরণ 
জানাতে হবে। এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সতীবিষয়ে বেআইনী ব্যাপারগুলি 
লোপ পাবে, এবং এর ফলে সতীবিষয়ে যেসব তথ্য পাওয়া যাবে, তা থেকে 
এ-প্রথা কোথায় কতখানি বর্তমান, কোখায় ব1 এটি অবর্তমান-_সব জানার পর 
কোনো-কোনে। জেলায় একে নিষিদ্ধ এবং অন্তত্র একে সংযত করে কালক্রমে 
নিষিদ্ধ করা সম্ভব হবে। 

কিন্ত ইতিমধ্যে ওয়েলেসলির দিন শেষ হয়েছে, তিনি ফিরে চললেন 
ইৎলগ্ডে। কয়েকজন কাজ চালানোর পর নতুন শাসক হয়ে এলেন লর্ড মিন্টো। 
শাসনকাজেই তিনি ব্যতিব্যস্ত । কোথায় কে স্বামীর সঙ্গে পুড়ে মরছে, কাকে 
উৎসাহের চোটে অন্তর] পুড়িয়ে মারছে-__এপব নিয়ে মাখা ঘামাবার মতো সময় 
কই তার। তাই নিজামতের স্থপারিশগুলি ফাইলচাপা পড়ল, ধুলোর স্তুপ 
জমতে লাগল তার ওপর । 

সরকারি উদ্যোগে ভাটা পড়লেও, মিশনরির। সতী সম্পর্কে তাদের প্রয়াস 
অব্যাহত রাখলেন । ১৮*৩-এ ভ্রাতৃবধূর চিতায় অগ্নিসংযোগ করার জন্য 
শ্রীরামপুর মিশনের জনৈক ব্রাহ্গণ-কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।২ ১ 
শুধু ব্যক্তিগত প্রয়াস চালিয়ে বা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেই 
মিশনরির। ক্ষান্ত হলেন না, এ-প্রথা যে অশাস্ত্রীয় তাও তারা দেখালেন এবং 
এ-প্রথার বিরুদ্ধে ইংলগ্ডে জনমত সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। কোথাও 
কেউ সতী হচ্ছে শুনলেই সেখানে গিয়ে মেয়েদের বোঝাতে তার] অনেক চেষ্টা 
করতেন--তা দেখে এসেছি। সতী হবার চেয়ে আবার বিয়ে করে ঘরকন্না করা 
শ্রেয় এমন কথাও তারা বলতেন ।২৭ ওয়ার্ড সাহেব তার বইতে সত্যমিথ্যা 
নান। গালগল্প তৈরি করে সতীপ্রথার বাভৎসত। লোকসমক্ষে তুলে ধরলেন। 
সতীর বিবরণ সংগ্রহেও শ্রীরামপুর মিশনরিরা তৎপর রইলেন। ১৮১২-র মার্চ 


১৩০৭ 


মাসে অনুষ্ঠিত সতী ঘটনার এক সংক্ষিপ্ত তালিকা তারা প্রকাশ করলেন। 


তালিকাটি তুলে ধরছি £ 
জাযগীর নাম সতীর নাম বয় সন্তান সংখ্যা স্বামীর জাত 
কাশিমবাজাব হী ৪০ ৫ ব্রাহ্মণ 
এ বামপ্রিয়া ৫২ ৩ ধ 
এ বমণী ২৩ ২ এ 
নবাবগঞ্জ ধনী ৪০ ৩ রব 
পলাশি ধুমাবী ৩১ ৩ মালী 
[ স্বামীব বস্ত্র নিয়ে অনুনবণের ঘটন। । 
এ শ্বৈবণী ৩৫ ৩ কাসাৰি 
অগ্রপ নিমি ৪৫ ৭ দেকর1 
শী দেবা ৩১ ঙ কামার 
বাশবেডিয়। গোপা ২৫ ১ চাষা 
এ গথা ৪২ ৩ কাসারি 
শাপামপুর বিশাখা ৩১ ৫ কামার 
গগলি তাবা ৫৫ ৩ ব্রাহ্মণ 
বাবাকপুর খা ৪৯ ৩ নেকরা 
কলকাতা প্রেমী ৪১ ২ ব্রাহ্মণ 
চঝবেডিয়া ললিতা ৩ ৪ এ 
শখসাগ বনীশ ৯৫ ২ মালী 
নবাবগঞ্জ অনা ৩০ ৩ তেলী 
চন্দননগর চন্দরী ২৩ ২ জেলে২৮ 


»গুমরণের ঘটনা ] 
তালিকাটি কতদূর নির্ভরবোগ্য জানি না, তবে সতী-বিষয়ে মিশনরি 
সচেতনতার নিদর্শন এটি। ক্লুড বুকানন ইংলগ্ডে ফিরে গিয়ে সতী-বিষয়ে 
শ্রীরামপুরে ছাপা একটি পুস্তিকা উইলবারফোর্সকে দেন। ১৮১২-১৩-য় 
পার্লামেন্টে চার্টার-বিষয়ক বিতর্কের সময় উইলবারফোর্স এটি কাজে লাগান ।২৯ 
১৮১৩-র চার্টারে মিশনরি কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারী বিধিনিষেধ প্রত্যানৃত 
হলে তারা পূর্ণোচ্চমে সতী-বিরোধিতায় নামেন । ১৮১৬-য় উইনিয়ম 


৯৩৮৮ 


জোনস ইংলণ্ডে সতীবিষয়ক একটি গ্রন্থ ছাপিয়ে এ-গ্রধার বীভৎসতা৷ তুলে 
ধরেন। ১৮১৮ থেকে শ্রীরামপুর মিশনরিদের পত্রিকা! “সমাচার দর্পণ” ও “ফ্রেও 
অফ ইয়া” সভীপ্রথাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতে থাকে । বিশেষ করে 
'ক্রেণ্ড অফ ইত্তিয়া'র সতীবিরোধী লেখ! পড়ে সরকারপক্ষের কেউ-কেউ বিচলিত 
হয়ে পড়েন। ত্রেমাসিক “ফ্রেগড অফ ইগ্ডিয়া*র তৃতীয় সংখ্যায় সতী সম্পর্কে 
লেখাটি দেশীয়দের মধ্যে তাদের ধর্মীয় আচার বিষয়ে সরকারের মনোভাব 
সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টি করতে পারে মনে করে মিঃ আভাম এই লেখাটি 
কাউন্সিলের গোঁচরে আনেন, এবং এ পত্রিকার সম্পাদকদের ভবিষ্যতে এই 
ধরনের আলোচন। প্রকাশ ন1 করার নির্দেশ পাঠাবার স্থপারিশ করেন। এই 
প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে লর্ড হেন্টিংস বলেন, তিনি এ লেখাটি পড়েছেন এবং 
এতে আপত্তি করার মতে! কিছু নেই, কাজেই বিষয়টি নিয়ে মিশনরিদের সঙ্গে 
কোনোপ্রকার যোগাযোগের তিনি বিরোধিতা করেন।৩০ ১৮২০-তে ইংলগ্ডে 
ভ্রমণকালে উইলিয়ম ওয়ার্ড বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করে অবিলম্বে এ্র-প্রথা 
নিষিদ্ধ করার জন্য তাদের চাপ স্যগি করার অন্থুরে ধ জানান ।৩১ 

মিশনরির যখন এ-প্রথার বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে জনমত স্থপ্টি করতে চেষ্ট। 
করছেন, প্রায় সেই সময়ই ১৮১২ খ্রীস্টাবে বুন্দেলখণ্ডের জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট সতী- 
বিষয়ে কর্তবা জানতে চেয়ে নিজামতে চিঠি লেখেন। নিজামৎ চিঠিটি গবর্ণর 
জেনারেলকে পাঠিয়ে দেয়। ব্যাপারটি নিয়ে নিজামতের সঙ্গে সরকারের 
কয়েকটি চিঠিপত্র আদানপ্রদ্ধান হবার পর, ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে সরকারি আদেশমতো। 
ম্যাজিস্ট্রেটরা সতী সম্পর্কে পুলিশ দারোগাদের কয়েকটি নির্দেশ দেন £ কাউকে 
যেন বলপ্রয়োগে বা! মাকপ্রয়োগ করে সতী করা না হয়। সতীর বয়স যেন 
১৬-র কম না হয়, গর্ভবতী দে যেন ন। হয়। সতীবিষয়ে পুলিশকে তাদের মানিক 
রিপো্ট দেবারও নির্দেশ দেওয়া হল। 

সতী এতদিন ছিল শান্ধীয়, ইংরেজরাজে হল আইনসম্মত। 

১৮১৫ থেকে সরকারি উদ্ঠোগে সতীর বাৎসরিক ঠিসাব তৈরী হতে লাগল, 
শিশুসম্তানের মার সতী হওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু বিধিনিষেধ জারি কর] হল। 
১৬ এপ্রিল, ১৮১৬-য় কলকাতা কোর্ট অফ সাকিটের চতুর্থ বিচারপতি এডওয়ার্ড 
ওয়াটসন নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টারকে আইন করে এ প্রথা রদ করে 
দেবার সথপারিশ করেন, এবং তা৷ করলে বিন্দুমাত্র আশঙ্কার কারণ নেই তাও 
জানান ।৩২ ওয়াটসনের প্রস্তাব নিজামৎ আদালত গ্রহণযোগ্য মনে না 


১০৯ 


করলেও এই হুত্রে এই প্রথার শাস্বীয়তা আবার একবার যাচাই করে নিয়ে 
১৮১৭ শ্রীপ্টাব্দে সতী সম্পর্কে আরে কয়েকটি বিধিনিষেধ জারি করা হয়। ১৬ 
বছরের কমবয়ী মেয়েদের, গর্ভকালে ব! খতুকালে, শিশ্তসম্তানকে দেখার কেউ 
না থাকলে সতী হওয়া যাবে নাঁ_এইসব পুরোনো আদেশের সঙ্গে কয়েকটি 
নতুন নির্দেশও এই সময় প্রচারিত হয়। ব্রাঙ্ষণীর অন্কমরণ তো৷ আগেই নিষিছ' 
হয়েছিল _ অন্যবর্ণের ক্ষেত্রে শ্বামীর কাছ থেকে দূরস্থিত স্ত্রী শ্বামীর মৃত্যুসংবাদ 
শোনার পরই অন্ুমৃতা না হলে, ভবিষ্যতে তার তা হবার অধিকার থাকবে না। 
স্বামীর মৃত্যুর সময় কাছে থেকেও কেউ যর্দি সহমৃতা৷ না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে ও 
সে তা হতে পারবে না। ঘোষণাটিতে আরো বলা হল, একমাত্র ' বিবাহিতা 
পতিব্রতা স্ত্রীই সতী হবার অধিকারী, রক্ষিতা বা বাভিচারিণী স্ত্রীর সে অধিকাব 
নেই। 

এইসব বিধিনিষেধে ফল হল কতটুকু? আর কিছু হোক বা ন! হোক, বেশ 
কিছু মেয়েকে পুলিশি হস্তক্ষেপে সতী হওয়! থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়েছিল । 
বেআইনীভাবে সতী হতে সাহাষা করায় কিছু লোককে লঘু দণ্ডবিধান৪ করা 
হয়েছিল। সতীব ক্ষেত্রে কর্তব্যপালনে অবহেলার জন্য অনেকপময় পুলিশ 
অফিসারদের সাসপেগ্ড কর হত, যথাসময়ে খবর পৌছে দেবার কাজে গাফি- 
লতির ভন্য চৌকিদারদের বেত পর্যস্ত মারা হত। 

বিধিনিষেধ জারি করার পরও অনেকক্ষেত্রে বেআইনী সতীর ঘটন। ঘটত । 
পুলিশি বা অন্ত তৎপরতায় অনেককে নিবৃত্ত কর! গেলেও সতীর সংখ্যাটা না 
কমে বরং গেল বেডে । ১৮১৭-য় ৭০৭ জন মেয়ে সতী হল, ১৮১৮-তে সংখ্যাটা 
দাড়াল ৮৩৯ ( এরমধ্যে কলকাতা বিভাগেই ৫৪৪ )। সতীর এই সংখ্যাবুদ্ধির 
অন্যতম কারণ সম্ভবত এইসময় কলেরার মহামারী আকার ধারণ। এটি অন্যতম 
কারণ হলেও, একমাত্র কারণ নয় । আসলে শাস্বীয় সতীপ্রথাকে ইংরেজ সরকার 
যখন আইনসম্মত বলে স্বীকার করে নিল, তখন লোকের চোখে এন্প্রথার মর্যাদা 
গেল বেড়ে। আর তাই মেয়ের! উৎসাহিত হল আরো বেশি সংখ্যায় সতী হতে। 

১৮১৮-তে সতীপ্রথার বিরুদ্ধে নামলেন ডাবলিউ. এওয়ার-_বাংলার অন্যতম 
পুলিশ স্থপার তিনি। ১৮ নভেম্বর, ১৮১৮-তে সরকারের বিচার বিভাগের 
সচিব ভাবলিউ বি বেলিকে লিখিতভাবে তিনি জানালেন, বর্বর অমানবিক 
এই প্রথাকে দমন করলে হিন্দু প্রজার্দের মধ্যে তেমন কোনে। অসস্তোষ দেখা 
দেবে না। এ সম্পকিত সরকারি বিধিনিষেধগুলি মূল্যহীন । কোনে! মেয়ে 


৯৯৩ 


যদি তার ঠিক বয়স না বলে, গর্ভবতী তা স্বীকার না করে_-তাহলে? এর 
ওপর দারোগাদের ঘুষ খাওয়ার ব্যাপারটা তো আছেই । এইসব বিধিনিষেধ 
কোনে কাছের কাজ হলে বছর-বছর সতীসংখ্যা বেডেই বা যাবে কেন? সবিনয়ে 
তিনি জানালেন ০0096 ৪0৩ 0)০1152176 ৪ 0180506 351700 00 জ৪গ 60 
99০0 165 £:80181 21001101019. ৩৩ 

বিভিন্ন জেলা ম্যাঁজিস্ট্রেটর্দের কাছে সতী নিবারণ বিষয়ে মতামত জানতে 
চেয়ে মিঃ এওয়ার চিঠি লেখেন । সিলেটের ম্যাজিস্ট্রেট জে এউইৎ, বাখেরগঞ্জের 
ম্যাজিষ্রেট জে হারিংটন, পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট ভাবলিউ এইচ ট্রিপেট এ-বিষয়ক 
কোনে আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করলেও, চাটগাঁর মিঃ পিচেল, বর্ধধানের 
মিঃ মলোনি, ভগলির মিঃ ওকেলি, বীরভূমের মিঃ মরিসন_-এই ৪ জন 
ম্যাজিস্ট্রেট একে নিষিদ্ধ করার পক্ষেই মতপ্রকাঁশ করেন । 

কলকাতা সাকিট কোটের বিচারপতি মিঃ জর্জ ফরবেসও ৫ নভেম্বর, ১৮১৯- 
এ নিজামৎ আদালতকে জানান, বড়রকমের কোনে গণ্ডগোলের আশঙ্কা! ছাডাই 
সতীপ্রথা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে ।৩৪ প্রায় সমকালেই ত্রিচিনোপলীর 
ম্যাজিস্ট্রেট সি এম লাপিংটন একে নিষিদ্ধ করে দেবার পক্ষে বলেন । নিজামৎ 
আদালত এ-প্রথা নিয়ে অনেকদিন থেকেই মাথা ঘামাচ্ছিল তা দেখে এসেছি। 
১৮২১-এ নিজামৎ আদালতের বিচারপতিরা সতীপ্রথা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ 
করলেন । প্রধান বিচারপতি মিঃ লেসেস্টার জানালেন, যতক্ষণ না সতীপ্রথার 
বিরুদ্ধে হিন্দুশাস্ত্রের বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে _ততক্ষণ এটাকে নিষিদ্ধ কর] চলে 
না। তবে ঢাকা, মুশিদ্দাবাদদ, বেরিলি, এলাহাবাদ, ফতেপুর, বুন্দেলথণ্ড প্রভৃতি 
যেসব অঞ্চলে এটির প্রাছুর্ভাব নেই, সেখানে এটি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে 
প্রচলিত প্রথা নয় বলে ।৩৫ 

দ্বিতীয় জঙ্জ মিঃ স্মিখ জানালেন, এ-প্রথা সহা কর! সরকারের পক্ষে 
কলঙ্কম্বরূপ, এবং এখনই একে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিলে বিন্দুমাত্র আশঙ্কার কারণ 
নেই। তার সঙ্গে অপর বিচারপতি মিঃ গুভ একমত হতে না পেরে বললেন, 
সরকার বারবার এদেশীয়দের ধর্মীয় আচরণে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন । মানবতার দিক দিয়ে যুগপ্রচলিত সতীগ্রথা সমর্থনযোগ/ নয় । 
কিন্তু একে নিষিদ্ধ কর! হলে দেশীয়দের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখ! দিতে 
পারে। অফিসিয়েটিং জজ মিং ভোরিনও দ্বিতীয় জজের সঙ্গে একমত হয়ে 
আইন করে একে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারলেন না। তার মতে 
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এট] নিষিদ্ধ কর! অবশ্যই দরকার, কিন্ত নিরাপদে কোনো ঝুঁকি না নিয়ে কেমন 
করে তা করা সম্ভব? হিন্দুশাস্বমতে সতী অনুমোদিত হলেও, তার্দের নিজেদের 
মধ্যেই এপ্রথাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । তিনি প্রস্তাব করেন, পুরোপুরি নিষিদ্ধ 
না করে পবীক্ষাযলকভাবে কোনে! জায়গায় ( যেমন হুগলিতে ) একে নিষিদ্ধ 
করে দিয়ে এব ফলাফল পর্যালোচন। করে দেখা! যেতে পারে 1৩৬ 

শাহাবাদদ জেলার মেয়ের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশে খবর ন। দিয়ে, শাস্বীয় 
বিধিনিষেধের তোয়াকা না করেই সতী হত তা বলে এসেছি। ১৮২৩-এ 
শাহাবাদের ম্যাঞ্জিস্ট্রেট মিঃ ল্যান্বার্ট এই গেলায় একে সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ করে দেবার 
প্রন্তাব করেন। নিজামতের প্রধান বিচারপতি মিঃ হারিংটন অবশ্য তার সঙ্গে 
একমত হতে পারলেন না। তার মতে অশাস্্রীয়ভাবে পুলিশের অন্থপস্থিতিতে 
সতী-ঘটন] ঘটাটা দুঃখজনক । নিজামতের ৫ম বিচারপতি মিঃ মার্টিনের বক্তব্য 
প্রায় একইরকম । তাঁর মতে সতীপ্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করলে দেশীয়দের 
ধর্মবিশ্বাস আহত হবে, এবং হয়তো তা বিপদ ডেকে আনবে । কিন্ত দ্বিতীয় 
জজ মি: স্বিথ, তৃতীয় ভ্জ মিঃ সেক্সপীয়র ও অফিসিয়েটিং জজ মিঃ আমুটি আইন 
করে সতী নিষিদ্ধ করার পক্ষেই মত প্রকাশ করেন 1৩৭ 

দেখ! যাচ্ছে, উচ্চপদস্থ বাজকর্মচারী ও নিজামতের বিচারপতির সতী 
বিষয়ে ছ্বিধাবিভক্ত | একদল বলছেন, এ-প্রথা নিষিদ্ধ করে দিলে আশঙ্কার 
কোনে। কারণ নেই। অন্যর্দল বলছেন, প্রথাটা নিঃসন্দেহে অমানবিক, কিন্তু 
যেহেতু এট হিন্দুদের ধর্মীয় প্রথা সেইচন্ত আইন কবে একে নিষিদ্ধ করাটা 
ঝুঁকিব ব্যাপার | ইংরেজি পত্রিকা-সম্পাদদকরাও সতী নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে 
দ্বিধাবিতক্ত। “ক্যালকাটা গেজেট”, “ক্যালকাটা জার্নাল” “বেঙ্গল হরকরা।” 
“বেঙ্গল ক্রনিকল”, “ইণ্ডিগা গেজেট” “ওরিয়েটল অবঙার্তর', “ক্রেণ্ড অব ইত্ডিয়া» 
“মিশন'র হেরান্ড” প্রভৃতি পত্রিকাগুলি আইন করে এ-প্রথা নিব।রণের পক্ষপাতী 
হলেও “জন বুল” আবার আইন করে একে নিষিদ্ধ করার প্রশ্তাণকে সমর্থন 
জানাতে পারে নি। গবর্ণর জেনারেল এই সময় লর্ড হেগ্রিংস, হিসাবী লোক 
তিনি, কোনে ঝুঁকি নিতে রাজি নন, রাজকাঁজ ভালভাবে চালিয়ে মানে মানে 
ইংলসণ্ডে ফিরে যেতে পারলেই তিনি খুশি । বিদ্রায়বেলায় তার উদ্দেশ্তে নিবেদিত 
একটি কবিতায় বল! হল £ 
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হেগ্টিংসের পরে এলেন আমহাস্ট। দেশীয্দের প্রথ। আচার-আচরণে 
কোনোরকম হস্তক্ষেপ করলে পাছে গোলমালে পড়তে হয় এইভয়ে সতী সম্পর্কে 
তিনি গা বাচিয়ে চললেন। ৩ ডিসেম্বর, ১৮২৪-এ এ-সম্পর্কে গরর্নর জেনারেল 
কোর্ট অব ভিরেক্টস্ঁকে একটি চিঠিতে সতী বিষয়ে নিজেদের মতামত জানিয়ে 
লিখলেন, সতীপ্রথাকে দেশীয় জনগণ অত্যন্ত সম্তরমের চোখে দেখে । এদেশীয় 
প্রথা-আচার ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপ না করার জন্য জনসাধারণ আমাদের কাছে 
কৃতজ্ঞ, তাছাড়া সতী প্রথা সম্পূর্ণ এচ্ছিক, তাই সরকারি হস্তক্ষেপে একে নিষিদ্ধ 
করার অবকাঁশও নেই। ত1 ছাড়া যে কোনো ধর্পয়প্রথাকে আইন করে নিষিদ্ধ 
করার ব্যাপারটা ও অত্যন্ত জটিল। দেশের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে হলেও এ-প্রথা 
হাস পাচ্ছে, এদেশীয় জনগণের মধ্যে উন্নতশিক্ষার সাহায্যে চেতনার উন্মেষই 
এই প্রথা! নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপাঁয়। এ প্রগার বিলোপ আমর! চাই, কিন্ত আইন 
করে তা নিষিদ্ধ করা হলে নিরাপত্তা বিপ্রিত হবার আশঙ্কা আছে। এ-প্রথ। 
বর্তমান থাকার গেয়ে নিষিদ্ধ করলে বিপর্দের আশঙ্কা অনেক বেশি__এই 
আশঙ্কাই আমার্দের এই প্রথা সহ্য করতে বাধ্য করেছে ।৩৯ দেখা যাচ্ছে, 
আমহান্ট সরকার সতীপ্রথা সম্পর্কে পুরোমাত্রা় সচেতন হয়েও, বিপদের 
আশঙ্কায় এ বিষয়ে কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। 

সরকারি মনোভাব যাই হোক না কেন, ইংরেজ ম্যাজিস্্রেটরা অনেকসময়ই 
কৌশলে মেয়েদের সতী হবার পথে বাধার সৃষ্টি করতেন। তাদের কাজ সরকার 
অনেকসময় সমর্থন করতেন, অনেকসময় করতেন না। বর্ধমান শহরে ২৫. ১২. 
১৮২২-এ ৪৫ বছরের এক কালোয়ার রমণীকে ম্যাজিস্ট্রেট কৌশলে নিবৃত্ত 
করেন। মহিলাটির স্বামী থাকত হুগলিতে, সেখানে তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে 
সনে সে অনুমৃত] হবার সঙ্কল্প করে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অনুমতির জন্ত প্রার্থনা 
জানালে তিনি বলেন, আগে খবর নিয়ে দেখা হোক সত্যই ওর স্বামীর মৃত্যু 
হয়েছে কিনা, তারপরে তাকে অনুমতি দেওয়া হবে। খবর নিতে নিতে কদিন 
কেটে যায়, মহিলাটিও তার সতী হবার ইচ্ছা ত্যাগ করে।5০ খান্দেশের 
কালেকঈটর জিবার্নে অবশ্য এর চেয়েও অভিনব এক উপায়ে ১৮২৭-এ একটি 
মেয়েকে সতী হতে দেন নি। 

একটি মেয়ে সতী হতে যাচ্ছে শুনে তিনি তার কাছারির সব কর্মচারী এবং 
সরকারের ওপর নির্ভরশীল সবাইকে একটি বিজ্ঞপ্তির সাহাধ্যে জানিয়ে দিলেন 
সরকার এদেশয়দের প্রথ1 ও আঁচারে হত্ক্ষেপের বিরোধী, এবং তাই বিধবাটিকে 
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সতী ৮ 


নিবৃতত করার কোনো আদেশ সরকার দেবেন না। কিন্তু সকলের জেনে রাখ! 
ভাল এটি হিন্দুদের শাস্ত্রম্মত নয়, এবং সরকারেরও মনোমত নয়। যারা এই 
অনুষ্ঠানে যোগ দেবে ব1 সাহায্য করবে তার যেন ভবিষ্ততে সরকারের কাছ 
থেকে কোনোরকম আনুকূল্য প্রত্যাশা না করে, অবশ্ঠ তাই বলে এই অনুষ্ঠানে 
তাদের যোগ দেওয়া! থেকে বিরত হবার কোনো আদেশও আমি দিচ্ছি না। 
তবে যারা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবে একজন তারের নামধাম লিখে নেবে, এব" 
তার্দের আচরণের কথা সরকার ভুলবে না। তার] সরকারের স্কনজরে থাকবে 
অথব1 আবশ্তিক ব1 বাধ্যতামূলক নয় এমন একটি প্রথাপালনে সাহায্য করে তা 
হারাবে-_তা তাদেবকেই ঠিক করতে হবে ।*৭১ জিবার্মের এই বিজ্ঞপ্তি দেখে 
সরকারি কর্মরত প্রধান ব্রান্মণর! বিষয়টিতে একেবারেই উৎসাহ প্রকাশ করল 
না (খুব সম্ভবত তার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকার হুমকি দিয়েছিল )। 
বিধবাটিও সকালেব আগেই হার সঙ্কন্ন ত্যাগ করল। সরকার থেকে তখন 
তাকে মাসিক ৭ টাকার একটি ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। ম্যালকম অবশ্য 
'জিবার্েব এই ধবনের ভীতি প্রদর্শনকে সরকাঁবের প্রচলিত নীতিবিরোধী বলে 
কঠোর সমালোচনা করেন, এবং এই আচরণের জন্য জিবার্নে ভত্“সিত হন।৯১ 

শুধু ইংরেজ ম্যাভিস্ট্রেটরাই নয়, নিজামতের বিচাবপতিরাও ষে এ নিয়ে 
চিন্তাভাবনা করছিলেন তা দেখে এসেছি । ১৮২৬-এ তার! আবার বিষয়টি 
সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করলেন । ডাবলিউ লেসেস্টার বললেন, এ-প্রথা 
নিয়ন্ত্রণের অন্তকূল সময় উপস্থিত। সি টি. সিলী বললেন, যতদিন এ-প্রথা 
বর্তমান আছে, ততদিন এ নিয়ে যত কম আলোচনা হয় ততই ভাল। কর্টেনি 
শ্মিথ আবারও এ-প্রথা নিষিদ্ধ করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বললেন, মরকারি 
অন্থমোদনই সতীপ্রথাকে বাডিয়ে তুলছে, সবকার তার অঙ্থমোদন তুলে নিক, 
হিন্দুরাই তাদের প্রথ নিয়ে ভাবুক । এ-প্রথা নিষিদ্ধ করলে অশান্তির আশঙ্কা 
নিতান্তই অমূলক | ১. ১১ ১৮২৬-এ তিনি তার মিনিটে অবিলম্বে আইন করে 
এই অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ করার আবেদন জানান। নিজামতের «ম 
বিচারপতি মিঃ রসও একে নিষিদ্ধ করার পক্ষে তার খিনিটে দৃঢ় অভিমত 
প্রকাশ করেন। তার মতে এ-প্রথ! নিষিদ্ধ করা হলে সৈন্যবাহিনী অন্ত 
ব্যাপারের মতো! এ ব্যাপারেও উদ্দাসীন থাকবে ।9৩ 

মিঃ বেলি ১৩ জানুয়ারি, ১৮২৭-এ তার মিনিটে এখনই আইন করে একে 
নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী হয়েও বললেন, সরকার এ-বিষয়ে যদি ষথোচিভ 
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সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হয়, তাহলে কালক্রমে এই প্রথ। হিন্দুদের মনে কোনো 
অগন্তোষ স্থষ্টি না করেই নিষিদ্ধ কর! সম্ভব হবে ।৭৭ 

১৮. ২ ১৮২৭-এ জে. এইচ. হারিংটনও তার মিনিটে প্রায় অন্থবপ মতামত 
প্রকাশ কবে, এখনই' না হলেও ভবিষ্যাতে সময়স্ত্যোগমতো! বিবেচনা! করে দেখার 
জন্য “সতীপ্রথা দেআইনী ও দগুনীয়'_-এই মর্ষে একটি ডরাঁফট-রেগুলেশন করে 
পাঠান।৭€ 

সব জন্পনার অবসান ঘটিয়ে ১৮. ৩. ১২৭-এ গবর্নর জেনারেল আমহীাস্ট 
তার মিনিটে সতীকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে অনিচ্ছ। প্রকাশ করলেন। 
দেশীয়দের মধ্যে প্রতিবছর জ্ঞানের বিস্তার লক্ষ্য করে এ-প্রথা দীর্ঘদিন প্রচলিত 
থাকবে না বলে আশা প্রকাশ করে তিনি লিখলেন £ এ ০০1] 18016 86 
৪ 06৬ 92215 101 006 £:200121 00150001018,001) ০01 015 06951721016 
26100 0081 019 006 51012150200. 01708105817 2110. 79011090193 
09005510905 6য:921506 0£ 2 0101)1016192 01) 056 0810 01 ৪ 
60521001061).১8৬ 

দশমাঁস পরে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি আবার মতামত প্রকাশ করলেন। 
১৮২৬-এ দৃতীলংখ্যা হাস পাওযাষ আনন্দপ্রকাশ করে তিনি ৪. ১. ১৮২৮-৪ 
তার মিনিটে বসলেন, 40)316 15 162500 00 10611662150. 6300806 0780 
09০ 01706069501 £613618] 10900061010 2100 01501050909 010125 9821 
61075 0£ 001 10081 002062:9 111 0100002 6116 18005 65০৮ 0৫6 £ 
6801181 010011)10101)) 2100, 20190 গা 0151220 01100, 006 159] 
৪স:0060100 01 00০ ০৪187003116 01 500098,১8৭ 

দেখতে পাচ্ছি ক্রমশই এ-প্রথা নিষিদ্ধ করার পক্ষে রাজকর্মচারিরা সরব 
হয়ে উঠলেও, সরকার দ্বিধা গ্রন্ত। 


এইসব আলোচনা শুধুমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ রইল না, সাগরপারে ইংলগ্ডেও 
কিছু ব্যক্তি এ নিয়ে উঠেপড়ে লাগলেন। চার্পস গ্রাণ্ট, উইলবারফোর্স প্রমূখ 
নেতৃবৃন্দ এ-প্রথা নিবারণের পক্ষে মতামত প্রকাশ করতে লাগলেন। বিষয়টি 
সম্পর্কে অবশ্ঠ কোম্পানির ভিরেক্টরদের মধ্যে মতভেদ ছিল। ২০ জুন, ১৮২১-এ 
জর্ড ক্যানিং হাউস অব কমন্সে প্রত্যক্ষভাবে এ-প্রথায় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা 
করেন।১৮ ১৮২৩-এর জুন মাস নাগাদ কোম্পানির ১৭ জন ভিরেক্টর বাংলার 
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গবর্নর জেনারেলকে যত কম সম্ভব এ-প্রথায় হস্তক্ষেপ করতে পরামর্শ দেন। ২ 
জন ডিরেক্টর অবশ্ত একে নিষিদ্ধ করার পক্ষেও বলেন। সাগরপারেই 
সতীপ্রথাকে আইন করে নিষিদ্ধ করে দেবার কথা উঠলে ৬. ৬. ১৮২৫-এ হাউস 
অফ কমন্সে মিঃ ট্রাণ্ট সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, হিন্দুদের ধরর্শয় ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করাটা বিপজ্জনক হবে। এ ধরনের খবর এদেশে এসে পৌঁছলে 
১৯. ২. ১৮২৫-এ “বোন্ধে কুরিয়রে'র সম্পাদক এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের 
ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, উন্নততর শিক্ষার প্রপারের মাধ/মেই এ 
ধরনের প্রথার স'স্কার সম্ভব। বিষয়টি সম্পর্কে দেশীয় সরকার সজাগ নয়-_ 
এমন অপবাদ তাদের কেউ দেবে না। ইংলণ্ডে বসে বিষয়টি নিষিদ্ধ করাও 
বুদ্ধির কাজ হবে না। কটর ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষী পত্রিকা “জন বুল”ও প্রসঙ্গত 
এ-্প্রথাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে বলে, সচেতন হিন্দুরা দিনদিন নিজেরাই 
এ-প্রথার বীভৎসতা৷ সম্বন্ধে যেরকম সচেতন হয়ে উঠেছে, তাতে মনে হয়, শীপ্ই 
এ-প্রথা লোপ পাবে। কিন্তু তাই বলে তডিঘডি ইংলগ্ডে বসে আইন করে 
এ-প্রথাকে নিষিদ্ধ করাটাও ঠিক হবে না। বিষয়টা! এদেশীয় সরকারের বুদ্ধি 
বিবেচনার ওপর “ছডে দেওয়াই শরেয়।৭৯ সতীপ্রথা সম্পর্কে এ ধরনের নরম 
মনোভাবের জন্য বুল ₹ম্পাদবকে ব্যঙ্গবান সহ বরতে হয়।৫০ 

ইংলগ্ডের পত্রিকাগুলিও বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করতে থাকে । ১৮২৪-এর 
এপ্রিলে 'ওরিয়েণ্টল হেরন্ড” লেখে, ভারতে ইংরেজের এমনই দোর্দগু প্রতাপ যে 
শুধু একটি নির্দেশ গচার করে তার! এ প্রথার অবসান ঘটাতে পারে। আর 
তাদের আদেশের প্রতিকূলতা করার মতো! বুকের পাটা কারোর নেই।৫৯ জুন, 
১৮২৪-এ পত্রিকাটি আবাঁর লেখে, বলা হয়, এ-প্রথা নিবারিত হলে হিন্দুরা ক্ষুব্ধ 
হয়ে উঠবে । কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যেই তে। বিষয়টি সম্পর্কে মতভেদ 
রয়েছে ।-..তাঁছাঁড়1! সতীপ্রথা সমস্ত হ্ায়বিচারের পরিপস্থী, মানব সম্প্রদায়ের 
স্থখ বিনাশক, অবিলম্বে একে নিষিদ্ধ করলে অন্ুমাত্র আশঙ্কার কারণ নেই । 
আগস্ট, ১৮২৬-এ 40” আগ্ক্ষরযুক্ত জনৈক পন্ত্রলেখক লগুনের 'খ্রীশ্চান 
অবজার্ভ|র' পত্তিকায় এক পত্র লিখে যতশীঘ্র সম্ভব আইন করে এ-প্রথ| রদ 
করার 4 বলেন।৫২ 

গুধু পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই নয়, ইন্ট ইত্ডিয়া হাউসে বিতর্কের সময় মাঝে-যাঝে 
সতীগ্রসঙ্গ উঠত। ব্যাপারটা জমে ওঠে ১৮২৭-এর মার্চে। ২১শে মার্চ 
সতীপ্রসঙ্গ উত্থাপন করে মিঃ পয়েগডার দীর্ঘ ব্কৃতার সূত্রপাত বরলেন। কিন 
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সেদিন তার বক্তবা শেষ না হওয়ার অধিবেশন ২৮ তারিখ পর্যস্ত যূলতুবি 
রইল। 

২৮ মার্8। বুধবার । অসমাপ্ত বক্তব্য শেষ করতে উঠে দাড়ালেন মি: 
পয়েগ্ডার । কাগজপত্র নিয়ে তিনি রেডি। সতীপ্রথার বীভৎসতা ও এ-প্রথার 
বিপক্ষে কে কি বলেছেন পুথ্ধান্থপুঙ্খভাবে তুলে ধরে তিনি দেখাতে চাইলেন, 
অনায়াসেই এ-প্রথ নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। ৭ ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ বন্তৃতা। 
শুনতে শুনতে অনেকেই হাই তুলতে থাকেন। কেউ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কিন 
স্বানি না। তার ব্বদেশবাঁপীর উদ্দাসীনতায় পয়েগডার ছুঃখ পেলেও হাল ছেড়ে 
দেন নি। তার বক্তব্য শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে শ্ঞার সি. ফরবেস মি; পয়েগ্ডারের 
বক্তব্যকে সমর্থন করে মানবতার ধিক দিয়ে এ-প্রখাকে চাব করে দেখতে 
সদন্যদ্দের অনুরোধ জানালেন । 

মিঃ পয়েগ্ডারের বক্তব্যের সঙ্গে মেজর কারনাক ও ক.নল স্টানহোপ একমত 
হতে পারলেন না। মিঃ স্টানছোপের জবাবটি সবচেয়ে জোরদার হয়। 
বলপ্রয়োগে সতী নিষিদ্ধ করাকে সমর্থন না করে, হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষাবিষ্তারের 
ও ফ্রী গ্রেসের প্রসারের মাধামে এর বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার পক্ষে তিনি 
মতপ্রকাশ করেন। ভার বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে জেনারেল থরন্নটন বললেন, 
মিঃ পয়েগারের ভারত সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই; এ-প্রথা 
নিবারণের ঝুঁকি যে কতখানি--তা 'শারত-সম্পর্কে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
আছে, তারাই জানে । চেয়ারম্যানও তার বক্তব্যের সঙ্গে একমত হুন। মিঃ 
পয়েগ্ডার যে শুধু নিজের পক্ষ সমর্থনকারীরের বক্তব্যকেই তুলে ধরেছেন, এর 
বিরুদ্ববাদীদের কথ কিছুই বলেন নি--এই অন্থযোগ করে চেয়ারমান বললেন, 
আমরা সবাই এ-প্রথার বিরুদ্ধে, মতভেদটা এ-প্রথার অবসান কিভাবে হতে 
শারে তাই নিয়ে। 

বিতর্কে অংশগ্রহণ করে ডঃ গিলক্রিস্ট বললেন, যার কোনো আত্মীয়! 
সতী হবে, তাকে যদি কোম্পানির চাকরির অযোগা ঘোষণা কর] হয়, তাহলে 
এন-প্রথার একরকম অবমান হবে। বলপ্রয়োগে একে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবকে 
অবশ্ট তিনি সমর্থন জানাতে পারেন নি। 

ব্যাপারট! নিয়ে তর্কবিতর্ক চলতে লাগল। সভার পরিবেশ ক্রমেই উত্তপ্ত। 
একের পর এক বক্তব্য রাখলেন মিঃ জাঁকসন, স্যার ভাওলি, মিঃ উইগ্রাম, মিঃ 
টুইনিং মিঃ জে. মার্টিন, ক্যাপ্টেন ম্যাক্সফিন্ড প্রভৃতি । অধিকাংশই, বলপ্রয়োগে 
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এ-প্রথ। নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। এই নিয়ে 
মতভেদ-_-কথ। কাঁটাকাঁটি। একজনের বক্তব্য শেষ হতে না হতে আব একজনের 
উঠে ধাড়ানো-_এবই মধ্যে সভার কাজ চলল। অনেক তর্কবিতর্কের পর 
বিষয়টি কোর্ট অব ভিরেক্টর্মের হাতে ছেডে দেবার দিদ্ধান্ত হয়।৫৩ 

কোর্ট অব ভিবেইর্স ২৫ ৭ ১৮২৭-এ এক চিঠিতে ইংলগ্ডে এ-বিষয়ক 
উত্তেজনার কথা ত্বীকার কবে এই আশা প্রকাশ করেন 2 0046 06 7198555 
০0 8৫0০2002. 200. 00৫ 01907510102 0£ 10005716066 »/111] £0800211% 
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এদিনেব সভার বিবরণ বেশ ক"মাম পরে কলকাতায় পৌঁছলে সতী 
সমর্থক “সমাচার চন্দ্রিকা কর্নেল স্টানহোপকে তার ভূমিকার জন্য সাধুবাদ 
জানায় । 

শুধু ইস্ট ইখ্ডিয়া হাউসে বিতর্কের সময়েই নয়, সতীপ্রথার বিরুদ্ধে 
ইংলপ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আবেদন আসতে থাকে । ১৮২৩-এই বেডফোের 
অধিবাসীর। এ-প্রথাব উচ্ছেদ দাবি করে পার্লামেণ্টে এক আবেদন পেশ কবে। 
১৮২৬-এ এডিনবার্গের কাছে ক্রেল-এব বাসিন্দারাও বিষয়টি সম্পর্কে তাদের 
উদ্বেগেব কথা পালামেণ্টে জানায় । ১৮২৭-এ এ-প্রথাঁর উচ্ছেদে দাবি করে 
ইংলগ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কমপক্ষে ২১টি আবেদন পার্নামেণ্টে পেশ করা 
হয়।৫৫ ২৩.৫.১৮২৯-এ “দি ক্যালকাট। গেজেট এ্যণ্ড কমাশিয়ল এডভার্টাইজরে” 
প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে জানা যায়, পালামেন্টের গত অধিবেশনে ভারতবর্ষে 
সতীপ্রথা উচ্ছেদের জন্য গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অন্তত ২৫টি 
আবেদন এসে পৌছেছে । কলকাতার এ্য"লো ইগ্ডিয়ানদেব তবফ থেকেও 
পার্লামেন্টে সতী নিবারণকল্পে একটি আবেদন পাঠান উচিত বলে প্রসঙ্গত 
পত্রলেখক মন্তব্য করেন। 

ইংলণ্ডে খন ভাবতের মেয়েদের জন্য চোখের জলের নদী সৃষ্টির কম্পিটিশন 
চলছে, এদেশে তখন গবর্ণর জেনারেল আমহাস্টের বিদ্বায় নেবাব পালা । 
তার ওপর কোম্পানির ভিরেক্টররা একটু অসন্তষ্ট। কারণ, তার আমলে বর্মা- 
যুদ্ধের জন্ত প্রচুর অর্থব্যয়ের ফলে দেখা দিয়েছে অর্থ নৈতিক ঘাটতি। আমর্হান্ট 
ঠিক সামলে চলতে পারছেন না, একটু শক্ত হাতে হাল ধর! দরকার 
কোম্পানির কর্ষকর্তাদের তখন মনে পড়ল বেটিক্কের কথা । হ্যা, এই মানুষটার 
তো৷ অর্থকরী ব্যাপারে প্রচুর স্থনাম আছে। কিন্তু ভিবেক্টরবা তাঁকে চাইলে 
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হবে কি, প্রধানমন্ত্রী লর্ড ক্যানিং-এর পছন্দসই লোক নন তিনি। তাই অনেক 
টালবাহানা করার পর শেষপর্যন্ত দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান এল তার কাছে। 
১৮২৭-এর জুলাই মাসে ইংলগ্ডে তিনি ভারতের পরবর্তী গবর্নর জেনারেলের 
দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ভারতে এপে পৌঁছতে পৌছতে কেটে গেল আরো 
একটা বছর। এরমধ্যে অনেক কিছু ঘটেছে । ভারতের দিকে দিকে সতীর চিতা 
কিন্তু জলেই চলেছে। 


৪ঠা জুলাই, ১৮২৮। শুক্রবার । আবাওয়1 স্ুবিধের নয়। তা সত্বেও 
এসপ্র্যানেড আর তার আশেপাশের ঘাট গুলোতে সকাল থেকেই উতস্ক জনতার 
ভিড়। হবে না? ভারতের নতুন গব্ণর জেনারেল আসছেন যে আজকে । 
ক্রমে পাঁচটা বাজল, অন্ধকার নামছে ধারে ধীরে। কিন্তু কোথায় কে! পাঁচট। 
চল্লিশ নাগাদ অনেকদূরে নদীর বুকে মনে হল যেন একটা ধেশয়ার কুগুলী, 
অল্লক্ষণের মধ্যেই রাজকীয় বহর 'এপ্টাবপ্রাইজ'কে দেখা গেল জল কেটে এগিয়ে 
আসতে । সন্ধ্যা ৬টার অল্পপরে চার্পল ঘাটে নেমে বেন্টিঙ্ক পালকি চড়ে 
সোজ। গবনর হাউসে । 

যন্দ আবহাওয়1] মাথা নিয়ে সকাল থেকে যারা দাঁড়িয়েছিল, চোখের 
দখাও দেখতে না পেয়ে হতাশ হল তারাঁ। ু”একটা টুকরো কথা তাদের 
কানে ভেসে এল। কি্থুন্দর চেহারা গবনর জেনারেলের, পরনে তার লাল 
কোট, শুনেই তারা মহাখুশি । সন্ধ্যার পর জনতা৷ ঘরে ফিরছে, অনেকের মুখে 
গদ্গদ ধ্বনি “লাল কোট সাহেব, বহুত আচ্ছা” ।৬ 

“লাল কোট সাহেব? বেটিঙ্ক ১৮২৮-এ প্রথম কলকাতায় এলেও, ভারতে 
পতনি নবাগত হন। ১৮০৩-এ মাদ্রাজের গবনর হয়ে এদেশে এসেছিলেন তিনি । 
সময়টা অবশ্য তখন ভালে! কাটে নি। সেনাবাহিনীতে নতুন ধরনের পোষাক 
চালু কর নিয়ে তার শাসনকালে ১৮০৬-এ ভেলোরে বিদ্রোহ দেখা দেয় ; সব 
দোষ পড়ে বেটিঙ্কের ঘাড়ে। সেই দোষের বোঝা! মাথায় নিয়ে ১৮০৭-এর 
সেপ্টেম্বরে তাঁকে মাদ্রাজের গবর্নরপদ ছাড়তে হয়। 

কিন্তু ১৮২৮-এ বেটিক ২৯ বছরের তরুণ নন, বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ৫৪ বছরের 
প্রৌট। টাকাকড়ির ব্যাপারটা বোঝেন ভালো, এদেশীয় জনমনও তীর 
অপরিচিত নয়। এবার এসেছেন অনেকবেশি দায়িত্ব নিয়ে। সাহসী, 
দঢচরিত্রের সকলের পছন্দসই মানুষ তিনি । কলকাতা পৌছনোর তিন সপ্তা 
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পরে চার্লস মেটকাফ তার সম্পর্কে চারটি বিশেষণ প্রয়োগ করলেন 45008150 
£0172109 19010656) 00118106 009৬০161)6, 

এদেশে এসে প্রথমেই তিনি মন দিলেন বায়সঙ্কোচে | নভেম্বর, ১৮২৮-এ 
সৈহ্বাহিনীর বাট্টা অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। ব্যয়হাসের জন্য দেশীয়দের 
উচ্চপদ্দে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। দেখা গেল, তিনি হাল ধরায় তাব 
আমলে কোম্পানির ঘাটতি মিটে উদ্বত্ত হচ্ছে । 

এবার অন্ত বিষয়। এই যে বছব বছর এতগুলো মেয়ে জ্যান্ত পুড়ে মরে, এ 
ব্যাপারটা কি! ১৮*৬-এ মান্রাজে থাকাকালীন ফ্রেঞ্চ মিশনরি দুবাস-এর 
লেখার মধ্য দিয়ে সতী প্রথা সম্পর্কে বিরূপ একটা ধারণ! সম্ভবত তার মনে গডে 
উঠেছিল। ইংলগ্ের সতীবিরোধী আন্দোলনেব এ* নেতা ফাউয়েল বাবক্সটনের 
সঙ্গে তে! তার শালা-ভগ্রীপতির সম্পর্ক, এই আন্দোলনের আরেক নেতা চার্লস 
গ্রাণ্ট তার গুরুস্থানীয়। সতীবিষনে বেটিস্কের বিরূপতা। গড়ে তুলতে এ'রাই 
যথেষ্ট। ইংলণ্ে থাকাকালীন ব্যাপারট। যে তাব গভীর মনোষোগ আকধণ 
করেছিল তা ১২. ১১. ১৮২৮-এ লর্ড কম্বারমেয়ারকে লেখ তার চিঠি থেকেই 
জানা যায় £ 
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1) 80106 জা৪% 01 00191 ৫৭ এদেশে আসার কিছুদিন পরেই ১২. ১. 
১৮২৯-এ মিঃ এসটেলকে লিখলেন, 'ব্যাপারট] একমুহূর্তও আর সহ করা যায় 
না। পরলোকে তাহলে জবাবর্দিহি করব কি?৫৮ কিন্তু ছম করে তো কিছু 
করে ফেল| যায় না। নরাপত্ার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। দেখলেন, তার 
পূর্বস্থরী লর্ড হেষ্টিং আর লর্ড আমরহ্াস্ট ছুজনেই সৈন্যবাহিনীতে বৃহৎ 
গণ্ডগোলের আশঙ্কায় এ-প্রথায় হস্তক্ষেপ করেন নি। 

বেটিক্ক প্র্যাকটিকাল লোক, পরের মুখে ঝাল থেতে অভ্যস্ত নন। সভীপ্রথা 
নিবারণ করলে সেনাবাহিনীতে গণ্ডগোল দেখ! দেবার সম্ভাবনাকে তিনি যাচাই 
করে দেখতে চাইলেন। সেইমতো। ১০ ১১. ১৮২৮-এ সেনাবাহিনীর ৫৩ জন 


১২৬ 


অভিজ্ঞ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অফিদারের কাছে “গোপনীয়” চিঠি পাঠিয়ে এ 
বিষয়ে কোনো! ব্যবস্থাগ্রহণ করলে দেশীয় সেনাবাহিনীতে তার প্রতিক্রিয়। কি 
হতে পারে জানতে চাওয়া হল। ৫৩ জনের মধ্যে ৫ জন এ-প্রধায় কোনোরকম 
ণ্তক্ষেপের বিরোধিতা করলেন, ১২ জন এ-প্রথা নিবারণের সমর্থক হয়েও, 
সরকারি আদেশে আইন করে তা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে সম্মতি দিতে পারলেন 
না। ৮ জন বললেন, ম্যাজিক্ট্রেট ও অন্যান্যদের পরোক্ষ হস্তক্ষেপে এ-প্রথা 
নিবারণের কথা, বাদবাকি ২৮ জন অবিলম্বে আইনের সাহায্যে এ-গ্রথা নিষিদ্ধ 
পরার কথা বললেন। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই একমত হয়ে বললেন, 
সিপাইরা সতীপ্রথা সম্পর্কে আদে উৎসাহী নয়।৫৯ বেটিঙ্ক দেখলেন, দতী 
নিষিদ্ধ হলে সৈন্যবাহিনীতে অসন্তোষ তষ্টি হবে-__এ আশঙ্ক। অযূলক ! আর 
একটা বিষষ্বও তিনি ভেবে দেখলেন । সতীপ্রথার প্রধান কেন্দ্র বাংল!। 
বাংলার মানুষ যুদ্ধবাক্ত নয়, উপরস্থ তার! সরকারের অতিশয় বাধ্য ।৬০ মতী 
নিবারিত হলে বাংলার মাঙ্ছষ যে বিদ্রোহ করবে নাত জানা কথা। 

শুধু সেনাবাহিনীর অফিপারদেব কাছেই নয়, ইউরোপীন সমাজের পর্বস্তরের 
ব্যক্তিদের কাছ থেকেই তিনি এ-ব্যাপারে মতামত জানতে চাইলেন । 
প্রাচ্ঘতত্ববিদ এইচ. এইচ. উইলসন এই অমানবিক প্রথার বিরোধী হয়েও ২৫ 
১১. ১৮২৮-এ সরকারের মিলিটরি সেক্রেটরির কাছে হিন্দুদের ধর্মীয় এই 
প্রায় যে কোনোপ্রকার সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে জানালেন “5 
01391010198 876 26196 60 21 22000115615 10051665005 আহ 
0০ 179:8০01০2+৬৯ ১৮২৮-এ নিজামতের পাঁচজনের মধ্যে চারঙ্ন বিচারপতি 
এ-প্রথার আশু অবসান সম্ভব বলে মত প্রকাঁশ করলেন । ১৮২৯-এ নিঙ্কামতের 
বিচারপতির! সবাই এ-প্রথা নিষিদ্ধ করার দাবি জানান । শুধু বিচারপতিরাই 
নয়, বাংলা ও উত্তরপ্রদেশের পুলিশ স্বপাররাঁও একবাক্যে জানান, সামান্ততম 
বিপর্দের আশঙ্কা ছাঁড়াই সতী নিবারিত হতে পারে। ১৬. ২. ১৮২৯-এ 
গবর্নর জেনারেলের পক্ষ থেকে সতী নিবারণ ও তীর্থকর রদ কর! সম্পর্কে 
মতামত জানতে চেয়ে ইউরোপীয় সমাজের ১৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে চিঠি 
পাঠানো হয়। এদের মধ্যে ৭ জন আইন করে বা অন্য উপায়ে সতী নিবারণের 
পক্ষে হলেও, তীর্থকর রদ্দের বিপক্ষে, ২ জন সতী নিবারণ ও তীর্থকর রদের পক্ষে 
মতপ্রকাশ করেন। ৪ জন মতী নিবারণের ফলে বিপর্দের আশঙ্ক। না থাকলেও 
অসন্তোষ হি হবে সেকথা বলেন, আইনের সাহায্যে এ-প্রথায় হস্তক্ষেপের 
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যৌক্তিকতা বিষয়েও তারা প্রশ্ন তোলেন ।৬২ সতী-নিবারণ নিয়ে যখন 
এইরকম তৎপরতা চলেছে, তখন ১৮২৯-এর মে-তে কলকাতা ও তৎপার্খববরতা 
অঞ্চলের ১১ জন ব্যাপটিস্ট এবং অন্যান্য আরে। ৮ জন মিশনরি স্বাক্ষরিত একটি 
আবেদন বেটিক্কেব কাছে পেশ করে বীভৎস সতীপ্রথার দিকে সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বল। হল, ধর্মীয় আবরণে এই স্ত্রীহত্য। সহ্থ করা সরকারের উচিত 
নয়। যদি কোনে হিন্দু তার অসহায় মাকে পুডিয়ে মারা ধর্মীয় কৃত্য বলে মনে 
কবে, তাহলে যে সরকারের ওপর ওই মায়ের জীবনরক্ষার ভার-_-তাদ্দেরও তাই 
ভাবতে হবে, এমন কোনো কখা নেই ।৬৩ জনমতও ক্রমেই এ-প্রথা৷ নিবারণেক্র 
পক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে । সেন্সব ব্যবস্থা চালু থাক৷ সত্বেও সতী 
বিষয়ে অবাধ আলোচন! চলতে দিয়ে বেটিষ্ক সংবাদপত্রগুলিকে জনমত সৃষ্টির 
কাজে ব্যবহার করলেন। সতী সংখ্যাও দেখা গেল বছর বছর কমছে। সবদিক 
দেখেশুনে অনেক ভাবনা-চিস্তা করে বেট্টিঙ্ক এবিষয়ে একরকম মনস্থির করে 
ফেললেন। কিন্তু চড়ান্ত প্রস্তাব কাউন্সিলের কাছে রাখার আগে একটি 
মান্ুষেব মতামত তাব কাছে অপরিহার্য মনে হল। মাহ্ষটির নাম রামমোহন 
রাষ। 

হা, এই মানষটিকেই আমরা ১৮১৭ খ্রীস্টা্ধে কালীঘাটে নীলুর বউদের সতী 
না ভবাব জন্য অনুনয় কবতে দেখেছি । বেটিষ্কঁকে তিনি সতীনিবারণ সম্পর্কে 
কি বলেছিলেন, তা জানার আগে চলুন, ১৮১৭ থেকে ১৮২৯ দীর্ঘ এই ১২/১৩ 
বছর ধরে এই মানুষটি এ-বিষয়ে কি করেছিলেন, বাঙাঁলিসমাজই বা এ-বিষয়ে 
কি ভাবছিল একটু দেখে আমি । 


১২৭. 


১০। রামমোহন ঠিক কি করেছিলেন ? 


প্রচলিত একট! কাহিনী দিয়েই শুরু করা যাক £ 

গঙ্জাতীরে একটি চিত প্রত্তত। কলকাতার নামকরা ধনী বীরনৃসিংহ 
মল্লিকের পিরিবারস্থ' এক মহিল| সেখানে সতী হবেন। সব আয়োজন প্রায় 
সম্পূর্ণ” এমনসময় রামমোহন রায় সেখানে এসে হাজির । রামমোহনের নাম 
তখন অনেকের কাছেই অন্নবিস্তর পরিচিত। লোকটা নাকি গ্রতিম! পুজোর 
বিরোধী, রাঁজপুরুষের কাছে খাতিরও খুব । কেউ তাকে বলে খ্রীস্টান, কেউ 
মুসলমান । ভদ্রলোক নাকি অসাধারণ পণ্ডিত, সেইসঙ্গে মদে-মাংসে ও 
বাইনাচেও নাকি আপত্তি নেই ।৯ এহেন লোক সশরীরে উপস্থিত-_কাজেই 
সমবেত দর্শকর্দের মধ্যে অদ্মা কৌতুহল । 

উপস্থিত কর্তাব্যক্তি ও মহিলাটির আত্মীয়দের রামমোহন বোঝাতে অনেক 
চেষ্টা করলেন, এট] ঠিক নয়, সহমরণের চেয়ে ব্রহ্মচর্ধে কাল কাটানোই মেয়েদের 
পক্ষে শ্রেয়। সতী পরম পুণ্যকর্ষ-_ তাতে উটকে। এই বাধ৷ দেখে সতীর 
আস্ত্ীয়বন্ধুরা তো ক্ষেপে আগুন । প্রথমে ভদ্রতা বঙ্গায় রাখলেও. পরে তাদের 
মেজাজ ঠাণ্ডা রাখ দায় হয়ে উঠল। একজন তে] প্রচণ্ড রেগে তাকে বলেই 
বসল, সতী হিন্দুদের ব্যাপার, এখানে আপনি নাক গলাতে এসেছেন কোন 
অধিকারে “হিন্দুর কার্য মুসলমান কেন ?”১ 

সতী-বিষয়ে রামমোহন সম্পর্কে প্রচলিত গল্পকাহিনীগুলির মধ্যে এটিও একটি । 

কারণ, পাথুরেঘাটার মন্লিকবংশ রক্ষণশীল হিন্দু হলেও এই পরিবারে উনিশ 
শতকের প্রথম পার্দে সতীগ্রথা প্রচলিত ছিল এমন কোনো তথ্য পাওয়। যায় 
নি। ২. ৯. ১৮২১-এ বীরনৃসিংহ মল্পিকের কাক। নীলমণি মল্লিকের মৃত্যু হলে 
তাঁর স্ত্রী সহমত হন নি। এই পরিবারের কর্তা বৈষবদান মল্লিক 'ধর্মসভা”র 
উৎসাহী সদস্য হলেও, তাঁর বড়ছেলে বীরনৃমিংহ ১৮২৯-এ সতীপ্রথায় হস্তক্ষেপের 
প্রতিবাদে গবর্ণর জেনারেলের কাছে প্রদত্ব রক্ষণশীলদের আবেদনপত্রে সই পর্যস্ত 
করেন নি। 

তবু সতী সম্পর্কে বাঙালিসমাঁজের মনোভাব গ্রসঙ্গে রামমোহনের কথা এসে 


১২৩০ 


পড়েই। কারণ, এই মানুষটি সভা-নমিতি করে, পুস্তিকা লিখে, রাজ্ধরবারে 
আবেদন করে, শ্মশানে শ্বশানে ঘুরে কারমনোবাক্যে সতীব বিরুদ্ধ করে 
গেছেন। 

সতীর বিরুদ্ধে লভায়ে নামার প্রেরণা রামমোহন পেয়েছিলেন কোথা 
থেকে? তার ভক্ত-জীবনীকাররা বলেছেন, তিনি নাকি তার বউদ্দি অলকমণি 
বা অলকমপ্তরীকে চোখের সামনে সঙা হতে দেখে প্রতিজ্ঞা করেন, যতদ্দিন 
বাচবেন, ততদিন এই ভয়ঙ্কর প্রধা উচ্ছেদের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করবেন । 
খামমোহন-অলকমঞ্ধরী কাহিনীর উৎস নগেন্্রনাথ চটোপাধ্যায়ের রামমোহন- 
ভীবনী। র্রাজনারায়ণ বস্তু তার বাবা নন্দকিশোব বস্ব কাছ থেকে শোনা 
এই গল্পটি রামমোহন বায়ের স্মরণসভায় (সম্ভবত ৭ মাঘ, ১৮০ শকে অনুষ্ঠিত) 
বক্তৃতাপ্রসঙজে বলেন। এই সশ্ডায় নগেন্দ্রনাৎ উপস্থিত ছিলেন। কাহিনীটি 
তিনি তার রামমোহন-জীবনীতে স্থান দেন। নগেন্দ্রনাথ তার গ্রন্থের ভ্টি 
জায়গায় ঘটনাটি বর্ণনা কবেছেন ( ১৩৮১ সংস্করণ, পু ১৪-৫ ও ১৭৮)। প্রথম- 
ক্ষেত্রে ঘটনাকাল ১৮১১, ঘটনাস্থলে রামমোহন নিজে উপস্থিত থেকে অলক- 
মঞ্ররীকে দতা না হবাব জন্য বুঝিয়ে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে ঘটনাকাল 
৮ এপ্রিল, ১৮১০। রামমোহন তখন রংপুরে । তার মা ত1 নিবারণ কবেন 
মি বলে রামমোহন নাকি বাডি এসে মাকে অন্যোগ কবেন। একই লেখকেব 
একই বইতে একই ঘ্টন। মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার বাবধানে যখন ভিন্ররূপ নেয়, তখন 
তাঁকে সত্য বলে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে । 

প্রসঙ্গত বলে রাখি, আলোচা গল্পকাহিনাটি প্রথম শোনা যায় বামমোহনের 
মৃত্যুর ৩৯ বছর পরে এমন একজনের মুখে যিনি 'শ্বীয় স্বাভাবিক কবিতে 
স্ইলবিশেষ অনুরপ্তিত করেন। কাহিনীটিকে যিনি লিখিতবপ ধেন তিনি 
আবাঁর ঘটনাটি সম্পর্কে পরস্পব'খবোধী কথা লেখেন | খভাঙাডা বামমোহনের 
দাদা জগযোহনের মৃত্যু হয় ১৮-- শ্রীস্টাবে, এ-সময় রামমোহন ষে রংপুরে 
ছিলেন না, রায়-পরিবারে সতীপ্রথা যে প্রচলিত ছিল না_এসবই একনিষ্ঠ 
রামমোহন-গবেষক ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন। তবু আধুনিক 
রামমোহন-ভক্তর1 রামমোহনের সতীপ্রথার বিরুদ্ধে দাভানোর মূলে যে এই 
পারিবারিক ঘটনাটি তা বলতে ছাড়েন ন।৩ 

আসলে গভীর অধ্যয়ন, যূল শাস্গ্রন্থগুলি ও মিশনরিদের সতী লম্পকিত 
কাজকর্মের নঙ্গে পবিচিতি. ইউরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশা ইত্যার্দির ফলে 
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গড়ে ওঠা অগতাহ্বগতিক চিস্তাধারাই তাকে প্রাণিত করেছিল সভীপ্রধার 
বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে । ১৮১৪-তে কলকাতায় স্থাকীভাবে বসবাস আরম 
করার পরই তাঁর এ-বিষয়ক কর্ম-তৎপরতা রূপ পায় । 

কলকাতায় এসে নিজের একেশ্বরবাদী মতামত 'প্রচার করে, একদিকে 
তিনি যেমন অনেক শত্রু স্থষ্টি করলেন, অন্যদিকে তাঁর মতবা? আকৃষ্ট করল 
কিছু যধ্যবয়শী বিত্ববানকে। এদের নিয়েই ১৮১৫-তে স্থাপিত হয় "আত্মীয় 
সভা; সভা প্রথমে বসত রামমোহনের মাঁনিকতলার বাড়িতে, পরে স্থানান্তরিত 
হয় তার মিমলের বাড়িতে, কিছুদিনের মধ্যে তা আবার ফিরে আসে তার 
মানিকঙলার বাঁড়িতে। পরে পালা করে বিিন্ন "আম্বমীয়ের' বাড়িতে 
বসত তা। 

“আত্মীয় সভা” মূলত ধর্মীয় সভা হলেও আলোচনা সবদময় ধর্মীয় বিষয়েই 
মীমাবদ্ধ থাকত না, সামাজিক নান! প্রসঙ্গও এখানে উঠত। সহমরণ-বিষয়েও 
আলোচন! হত। রবিবার, » মে, ১৮১৯-এ রাধাচরণ যঞ্জুমধারের ছেলে কৃষ্ণ- 
মোহন গু ব্রজ্মোহন মন্তরম্দারের বাড়িতে “আম্মীয় সভার এক অধিবেশনে 
রামমোহন রায় ও অন্যান্য বৈদাস্তিকর1 মিলিত *্ন। সভায় "যুবতি স্ত্রীর 
স্বামী মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্যে কালক্ষেপ কর্তব্য এই 
বিষয়েও অনেক বিবেচনা" হয়।৪ এর আগেও বিষয়টি সভায় আলোচিত 
হয়েছিল অনুমান কর] অসঙ্গত নয় । 

সরকার যে সতীবিষয়ে ক্রমেই মনোযোগী হয়ে উঠছিলেন, ১৮১৩/১৮১৫/ 
১৮১৭ গ্রীস্টাবে সতী সম্পর্কে প্রচারিত বিধিনিষেধগুলিই তার প্রমাণ। এইসব 
বিধিনিষেধের ফল কিছুটা ফলেছিল তা৷ দেখে এসেছি । কালপ্রচলিত প্রথার 
ওপর এ-ধরনের বিধিনিষেধজারিতে রক্ষণশীল কিছু ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, 
এবং এই কারণে আহ্মমানিক ১৮১৮ ধ্ীস্টাবের মাঝামাঝি গবর্নর জেনারেলের 
অন্নপস্থিতিতে কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেপ্টের কাছে এক আবেদনপঞ্জে 
এইসব বিধিনিষেধকে অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্ক বলে এগুলি তুলে নেবার 
আবেদন জানান হয়। প্রতিবাদ এল বাঙালিসমাজের তরফ থেকেই। 

আগস্ট, ১৮১৮ নাগাদ গবন্নর জেনারেল হেগ্তিংস কলকাতায় ফিরে এলে, 
কলকাতার বেশ কিছু সম্াস্ত হিন্দু এবিষয়ে এক আবেদন করে পূর্বোক্ত 
আবেদনকারীদের হয় নিজেদের শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ, অথবা! অমানুষিক নির্মম 
এক সম্প্রদায় বলে অভিহিত করেন। এতে বণ! হয়, নিজেদের স্বার্থ চনিভার্থ 
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করতে অথবা শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসে সহমরণের সঙ্কক্ল ঘোষণার পর বলপূর্বক 
মেয়েদের সতী কর! হয়, আসলে এগুলি হত্য। ছাড] কিছু নয়। 

উপপতির সঙ্গে পুভে মরা, ব্রাহ্মণীর অনুমৃত1 হওয়া, ত্বামীর মৃত্যুর বন্ৃবছব 
পরে সতী হওয়া, অপ্রাপ্তবযস্কা, গর্ভবতী, দ্বিচারিণী, শিশুসন্তানের ম। প্রভৃতির 
সতী হয] প্রাকৃতিক, নৈতিক এবং শাস্থীয় বিধিনিষেধের পরিপস্বী--এগুলি 
নিছক আত্মহত্যার ঘটনা । এসব ক্ষেত্রে আরোপিত বিধিনিষেধগুলি তুলে 
নিলে তা হবে ব্রিটিশজাতির মানবতা ও মহামান্ত সবকারের পক্ষে অপমাঁনজনক। 
মন্থু যে এরকথ| বলেন নি, বেদান্ত-গীতাঁও যে এ বিষয়ে নীরব তা বলে. শাস্বমতে 
কাম্যমরণ নিন্দনীয় দেখিয়ে আবেদনকাবীর। জ্ঞানী, বিচক্ষণ, মানবিক সবকাব 
বাহাদুর মতী-বিষয়ে ভবিগ্কতে আরো ব্বস্থার্দি নেবেন বলে আশা প্রকাশ 
করেন।" | 

এই আবেদনপত্্রটি বচনা ৪ সরকাচুরব কাছে পেশ করার ব্যাপারে 
রামমোহনের যে হাত ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । কারণ দেখতে পাই 
১৮১৭/১৮ থেকেই রামমোহন সতী-বিষদ্ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, এব* কলকাতার 
বিভিন্ন শ্শানে গিয়ে-গিয়ে মেযেদের সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা 
করছেন। সমকালে তিনি যে বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তা করছিলেন, তার প্রমাণ 
এই বছরই তার সতী সম্পকিত পুজিকা প্রকাশ । এছাড়া ১৮১৫-তে আত্মীয় 
সভা” স্থাপনের পব রাঁমমোহন-অন্থবাগী একটি ছোট সম্প্রদায় গডে ওঠে তা 
বলে এসেছি । ১৮১৬-তেই তাব অন্ুবাগীব সংখ্যা দাডায় শ-পাচেক। এবা 
আপস করে পথ চললেও, অনেকক্ষেতে এদের চিন্তাধাব! ছিল অগতান্ুগতিক | 
নানা শানে হপগ্ডিত রামমোহনের সতী সম্পকিত শাস্বীয় অনুশাসনগুলি 
নথদর্পণে থাকায় তিনি তার ভক্তশিষার্দের তা ব্যাখ্য। করে, তাদের এই ধরনের 
একটি আবেদনে সই করতে প্রাণিত করেন বলে মনে হয়। তাছাড়া, উনিশ 
এতকের প্রথমদিকে রামমোহন ছড। বাঙালিসমাজে অন্য কোনো৷ সতী-বিরোধী 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এতবড় ছিল না, যিনি এ-বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে পারেন ব| 
নিজের পমর্থনে সম্থান্ত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর যৌগাড করতে পারেন। 

একদিকে শাস্ত্রীয় বিতর্ক, অন্যর্দিকে আবেদন-নিবেদন- এই দ্বৈত তৃমিকায় 
অবতীর্ণ হতে দেখি রামমোহনকে । হেষ্টিংসের কাছে আবেদন পেশ করার 
মাস তিনেক পরে রামমোহন “সহমরণ বিষয় ' প্রবর্তক ও নিবর্তকেয় স্বাদ 
প্রকাশ করে বৃহত্তর জনসমাজে তার বক্তব্য তুলে ধরে এ-প্রথার বিরুদ্ধে জনমত 
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গঠন করতে চাইলেন। সতীপ্রথাকে নিয়ে তিনিই সম্ভবত গ্রথম বাংলায় পুস্তিকা 
লেখেন। হরচন্দ্র রাঁয়ের “বাঙ্গাল গেজেটি প্রেসে' ১০০০ কপি নিজব্যয়ে ছাপিয়ে 
বিনামূল্যে সর্বত্র তা বিলি করলেন। ২২ পৃষ্ঠার এই ক্ষুপ্র পুস্তিকাটিতে 
কথোপকথনচ্ছলে সতী প্রথার শান্ত্রীয়তা আলোচনা করে শাস্ব ও যুক্তিবিরোধী 
সভীপ্রথ! 'জ্ঞানপূর্বক স্্রীহত্যা” ছাডা কিছু নয় দেখালেন। পুক্তিকাটি গঙ্গাকিশোর 
ভট্টাচার্যের “বাঙ্গাল ?গজেটি”তে পুনমুদ্রিত হয়। পুস্তিকাটিব ব্যাপক প্রচারে 
ঘটনাটি সাহায্য করে| 

ব্ষিয়টির দিকে ব্রিটিশ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ২০. ১১ ১৮১৮-তে 
রামমোহন এর ইংরেজি অন্গবার্দ প্রকাশ করেন। ইংরেজি অন্রবাদটিও তিনি 
১০০* কপি ছাপান। রামমোহনের পুস্তিকার ইংবেজি অন্ুবাদটি ২৪.১২.১৮১৮-এ 
পুনমুদ্রিত করে প্রসঙ্গত “গবর্ণমেণ্ট গেজেট? মন্তবা করে, “হিন্দু শান্ত্রগুলির 
পুজ্থান্ুপুঙ্খ বিশ্লেষণই সতী-বিষয়ে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার 
নিরাপদ পথ। আর রামমোহনের পুস্তিকায় তা সধত্বে করার ফলে, প্রাচীন এ 
প্রথার পরিপন্থী সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে । পরের দিন 'কালকাটা জানালে, 
পুপ্তিকাটির সংক্ষিপ্ত পবিচয় দেওয়1 হয়। ঠিক এর পরের দিন ২৬ ১২. ১৮১৮-তে 
সমাচার দর্পণ” পুশ্তিকাটিব স্থুল মর্ম প্রকাশ করে সহমরণ বিষয়ে যথার্থ বিচারে 
শাস্ত্রে যে কিছু পাওয়া যাঁয় না, তার উল্লেখ করে। সমকালে বামমোহনের 
পুস্তিকাঁটির সবচেয়ে বিস্তৃত ও উল্লেখযোগ্য আলোচন। করে শ্রীরামপুরের “ফ্রেণ্ড 
অব ইত্তিয়া।”৬ ক্যালকাটা মান্থলি জানাল”ও এই বছরের ডিসেম্বর সংখ্যায় 
পুন্তিকাটির সপ্রশংস উল্লেখ করে এর অংশবিশেষ উদ্ধার করে। শুধু এদেশেই 
নয়, ইংলগ্ডের "মিশনরি রেজিস্টার” ও অন্যান্য পন্জিকায় রামমোহনের পুস্তিকাটি 
পুনমূর্ক্রিত হয়। 

ছোট্ট একটি পুস্তিকা, কিন্তু কি প্রচণ্ড তাঁর এক্তি- বাঙালিসমাজকে 
রীতিমতে। কাপিয়ে দিল। একজন হিন্দু সতীপ্রথার অশান্্ীয়ত। দেখাচ্ছেন, 
একে '্ত্রীতত্যা” বলে অভিহিত করছেন - এসব কাণ্ড তখনকার সম্বাজে বুকের 
পাট! না থাকলে কেউ করতে পারে না। ব্যাপার দেখে রক্ষণশীলরা সতী- 
প্রথাকে সমর্থন করতে উঠেপড়ে লাগলেন । ১৮১৯-এ রামমোহনের পুস্তিকা 
প্রত্যুত্তর কালাাদ বন্থর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ “বিধায়ক নিষেধকের 
সন্বাদ” রচনা করেন। প্রত্যুত্বরটি রচনা! করতে সময় লাগল পুরো! ১ বছর। 
কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা ২৮ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি রচনায় কাশীনাথ বহিরঙ্গ- 
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রীতিতে রামমোহনকে অনুসরণ করেছেন। যদিও উভয়ের মনোভঙ্গির পার্থক্য 
্রন্থস্থচনাতেই লভ্য। রামমোহন যেখানে গ্রন্থশীর্ধে “গু তৎসং, দিয়ে প্রস্থারস্ত 
করেছেন, কাশীনাথ সেখানে শুধু ষে ্রীশ্রীহরিঃ শরণং* দিয়ে গ্রন্থারভ্ভ করেছেন 
তাই নয়, তার পুস্তিকাটির সমাপ্তিবাক্য “এই বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদের মধ্যে 
যে মণ্ক শ্রুতি প্রভৃতি আছে তাহা শূদ্রাদির পাঠ্য নয় এবং শ্রোতব্য নয়'_ 
তার রক্ষণশীল জরাতীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছে। ধার মনোভাব এমন, তিনি 
কালপ্রাচীন সতীপ্রথাকে কি চোখে দেখবেন, সহজেই বোবা। যায়। ১৮১৯-এর 
অক্টোবর সংখ্য। “ফ্রে্ড অব ইত্ডিয়া” পুস্তিকাটির ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ সমালোচনায় 
কাঁশিনাথের প্রঙ্িটি বক্তব্যকে যুক্তির সাহায্যে থপ্তন করে। “ফ্রেণ্ড অব ইতিয়া"র 
এই সমালোচনাটি থেকে জানা যায়, যারা এখনও এই বীভৎসপ্রথা ত্যাগে 
অনিচ্ছ,ক, তাদের মধ্যে প্রচারের জন্য রামমোহন রায় এর একটি প্রত্যুত্তর রচন। 
করেছেন। শীস্তই পুস্তিকাটির একটি ই“রেজি অনুবাদ প্রকাশ করে, তিনি 
ইংরেজদের অন্ুগৃহীত কর.বন বলে সমালোচক আশা প্রকাশ করেন।? 

'ক্রেণ্ড অব ইত্ডিয়া”র সমালোচককে নিরাশ করেন নি রামমোহন । ১৮১৯ 
খ্ী কলকাতা মিশন প্রেস থেকে তার 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় 
সম্থাদ” প্রকাশিত হয়। ৩৩ পৃষ্ঠার এই বাংলা পুস্তিকাঁটির ইংরেজি অনুবাদ 
প্রকাশিত হয় ১৮২০-র ফেব্রুয়ারি মাসে । অঙ্থবাদটি রামমোহন হেস্রিংস-পত্বীকে 
উৎসর্গ করেন। একটি কথা । সহমরণ বিষয়ে প্রথম পুস্তিকা বাংলা ও 
ইংরেজিতে রামমোহন ১০০০ কপি করে ছাপলেও, এ-বিষয়ক দ্বিতীদ্ন পুস্তিকাটির 
বাংল। ও ইংরেজি অঙ্থুবাদ ছুই-ই মাত্র ৫** কপি করে ছাপলেন কেন? অর্থা- 
ভাবে নিশ্চয়ই নয়। তাহলে কি যতখানি বল! হয়, রামমোহনের মতীবিষয়ক 
পুস্তিকাঁছুটি ততখানি প্রচার লাভ করে নি? 

যাই হোক, কাশীনাথকে উত্তর দিতে গিয়ে জলে উঠেছেন রামমোহন । 
শত্রসংহারে উদ্ঘত এ রামমোহন বৈষ্ণব নন, শাক্ত। কখনও বিজ্ধপবহ্ছিতে 
প্রতিপক্ষকে ভম্ম করতে উদ্যত, কখনও আবার ধীর, স্থির, সংযত। দেশাচার- 
সিচ্ধ রিনিস শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয় বলে কাশীনাথের মস্তব/কে খণ্ডন করে রামমোহনের 
উত্তর £ ব্শত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ইত্যাদি দারুণ পাতকসকল 
দ্বেশাচারবলেতে ধর্মরূপে গণ্য হইতে পারে না? 

প্রভার দেবার সময় রামমোহনের নারীজাতির প্রতি সহান্ুতৃতি যুক্তিনিষ্ঠা 
ও হুশ পরিহাসরসিকতা পুণ্তিকাটিকে স্বাছু করে তুলেছে। কাখনাথের 
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গ্রন্থে বিধায়ক স্ত্রীলোকের প্রতি যেসব দোষারোপ করেন (যেমন তার। অল্পবুদধি, 
অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসঘাতী, সাহ্ছরাগা, ধর্মভয়হীন ইত্যাদি ) রামমোহন তার 
পুস্তিকায় দৃঢ়ভাবে সেগুলি খণ্ডন করেন। 

রামমোহনের শেষ আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে £ 

“ছুঃখ এই, যে এই পধ্যস্ত অধীন ও নানা ছুঃখে ছুঃখিনী, তাহারদ্িগকে 
প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন- 
পূর্বক দাহ হইতে রক্ষা পায় | সতী সম্বন্ধীয় সবকটি বাংল! রচনার মধ্যে ভাব, 
ভাষা, আস্তরিকতা ইত্যাদি দিক দিয়ে রামমোহনের ছিতীয় পুস্তিকাটি নিঃসন্দেহে 
শ্রেটস্থানের মধিকারী। অবশ্য প্রথম পুস্তিকার মতো এটিতেও কিভাবে সতী- 
প্রথা নিবারিত হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি একেবারেই নীরব । 

রামমোহনের দ্বিতীয় পুস্তিকার ইংরেজি অনুবাদের জন্য “ফ্রে্ড অব ইত্ডিয়, 
আগ্রহ প্রকাশ করলেও, ইতিমধ্যে শ্ীস্টধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে রাঁমমোহনের সঙ্গে 
শ্রামপুর মিশনরিদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠায় “ফ্রেণ্ড অব ইপ্ডিয়া” পুস্তিকাটি 
সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করে না। তাই বলে অন্য পত্রিকাগ্ুলি নীরব রইল না। 
রামমোহনের দ্বিতীয় পুস্তিকাটির আলোচনা করতে গিয়ে ৭রিয়েপ্টল ম্যাগ 
জিনের সমালোচক বললেন £ “এদেশীয়দের ধর্ম ও নৈতিকতার উন্নয়নের জন্য 
এই বিদগ্ধ ও বিখ্যাত হিন্সন্তানের প্রচেষ্টা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 
কিন্ত ভারতের নারীজাতির অবস্থার উন্নয়নের জন্ত তার প্রচেষ্টাকে আমরা মুক্ত- 
কণ্ে সাধুবাদ জানাই । শ্রীস্টধর্ম সম্পর্কে তার মতামতের সঙ্গে আমরা একমত 
নই । ইংরেজি তিনি তেমন ভালে বলতে পারেন না। কিন্তু তার জ্ঞানের 
গভীরতার পরিচয় মেলে লেখার মধ্যে। ইউরোপীয় সাহিত্যে তিনি ডুব 
দিয়েছেন, সাহেবদের সঙ্গে তার যোগাযোগও আছে, তার অন্ুরাগীর সংখ)াও 
কম নয়। কলকাতার বিদগ্ধ ব্যক্তিদের প্রায়ই তাঁর টেবিলের চারপাশে ভিড় 
জমাতে দেখা যায় | রামমোহন রায়ের মতো! এমন একজন অসাধারণ মানুষের 
তীক্ষদৃষ্টি এই বীভৎসপ্রথা সহজেই আকর্ষণ করবে এটাই তে) প্রত্যাশিত। বেদ 
ও খন্যান্য ব্রগ্ষণ্যশান্ত্রে সুপশ্ডিত এই ব্যক্তি একেবারে এ-প্রথার মূল ধরে টান 
দিয়েছেন। সমালোচকের ভাষায় 405 1095 ড৫7৪09£50 00 8009০15 025 
028০00০9222 45 50:0708 19010570106 13020900 9০380090165 0136170561- 
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বহু আলোচিত রামমোহনের পুন্তিকাছটি সতীপ্রথার ছূর্বলত] তুলে ধরে, 


১২৪ 


সতী ৯» 


এবং এ-প্রথার প্রতি অনেকের যুগসঞ্চিত শ্রদ্ধার মনোভাবে ফাটল ধরায় ।৯ 
একজন হিন্দু স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সতীপ্রধার বিরোধিতায় নেমে দেখাচ্ছেন, এ-প্রথা 
অশাস্বীয়-_দেখে দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সতীপ্রথার সমালোচন। 
করাট। এতদ্দিন সাহেবমহলেরই প্রায় একচেটিয়া ছিল, হিন্দুর এবার এ-প্রথাকে 
সমালোচনার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন দেখে তারা স্বভাবতই খুশি হয়ে 
উঠেছিলেন । সতীপ্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে 
গগবর্নমেণ্ট গেজেট” তাই বলে £ “রামমোহন রায় যুক্তির সাহায্যে তার দেশ- 
বাসীকে দেখালেন, সতী প্রথা শাস্বান্থমোদিত নয়। একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ তার 
মাতৃভাষায় এরকম যুক্তি দেখাচ্ছেন এ ব্যাপারটাই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্ত 
রামমোহন ধিনি ইংরেজি লেখায় অসাধারণ নৈপুণা অর্জন করেছেন, তিনি তার ' 
ইউরোপীয় বন্ধুদের ব্যাপারট কি তা জানাতে চাইলেন, আর তাই ইংরেজিতেও 
এ-প্রথার বিরুদ্ধে পুস্তিকা লিখে দেখালেন, এ-প্রথা শান্ত্রাহছমোদিত নয় ।+৯০ 

পুপ্তিকাটি হাতে পেয়ে সাহেবরা বলার স্থযোগ পেলেন- বুঝলে, আমরা 
খেয়ালখুশিমতো! সতীপ্রথার সমালোচনা করি না, হিন্দুরা নিজেরাই এর 
সমাপোচনামৃ্খর-বিশ্বাস না তয়, রামমোহনের বই পড়ে দেখ। ১৮২*-তে 
উইলিয়ম ওয়ার্ড ইংলগু ভ্রমণকালে সতীর বিরুদ্ধে জনমতম্ষ্টিতে রামমোহনের 
পুন্তিকাটিকে কাজে লাগান ।৯১ ২৮. ৬. ১৮২৩-এ স্থপ্রীম কোর্টের প্রধান 
বিচারপতি মিঃ হারিংটন তার মিনিটে রামমোহনের পুস্তিকার ও মৃত্যুপ্ধয়ের 
ব্যবস্থাপত্রের উল্লেখ করে বলেন, এ-প্রথার শাস্ীয়তা ও গুণাগুণ সম্পর্কে হিন্দুদের 
নিজেদের মধ্যেও সংশয় আছে ।৯২ ১৮২৪-এ জে. পেগস তার “782 52665, 
0%% 0 77£22%, পুস্তিকায় রামমোহনের বই থেকে দীর্ঘ উদ্ধতি দিলেন। 
এদেশে তো! কথাই নেই, এমনকি দূর সাগরপারে ইস্ট ইগ্ডিয়। হাউসে সতী 
বিষয়ে বিতর্কের সময় মিঃ পয়েগডার তার বক্তব্যের সমর্থনে রামমোহনের 
পুন্তিকাটকে কাজে লাগান। সাগরপারের পত্রিকাগুলিও এ-প্রথা ষে হিন্দু- 
শাস্ত্রসম্মত নয়, হিন্দুবা নিজেরাই এর বিরোধী-_রামমোহনের পুস্তিকা প্রকাশের 
পর গ্লোরগলায় তা বল্লতে থাকে । ১৮২৩-এর “এভিনবার্গ ম্যাগাঞ্জিনে, 
রাময়োহন সম্পর্কে একটি লেখায় অশান্ত্রীয় ও নিষ্ঠুর সতীপ্রথার বিরুদ্ধে তার 
দীর্ঘদিনব্যাপী প্রয়াসের সপ্রশংস উল্লেখ করা হয়।১৯৩ “ওরিয়েন্টল হেরান্ড” 
লেখে ঃ 
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প্রতিক্রিয়া আরে! বেশি হল দেশীয়সমাজে। রক্ষণশীলর। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 
একে তাদের ধর্মনাশের চক্রান্ত মনে করলেন। ব্যঙ্গবিজ্রপ হল রামমোহনের 
নিত্যপ্রাপ্য। প্রচারিত হতে লাগল তার নামে নিত্যনতুন কুৎসা। প্রশ্ন 
জাগতে পারে, হিন্দুদের মধ্যে রামমোহনের আগে ১৮০৫-এ ঘনশ্টাম শর্ষ। ও 
১৮১৭-তে মৃত্যুপতয়+৬ সতীপ্রথার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করা সবেও এ ধরনের 
কোনে আলোড়ন তে! স্পট হয় নি। না হবার কারণ, তার] তা শ্বতংপ্রবৃত্ত- 
ভাবে করেন নি। চাকরির খাতিরে মতামত প্রকাশ করতে বাধ্য হলেও 
( তাও আবার সংস্কৃতে ), তা সরকারি ফাইলেই চাপা পড়েছিল, জনষনে সামান্ত 
আলোড়নও হ্থষ্টি করতে পারে নি। পক্ষান্তরে রামমোহন লিখলেন বাংলায়, 
হাটে-বাজারে বিলি করলেন তা, ইংরেজিতে অনুবাদ করে সাহেবমহলে সাড়া 
জ্বাগালেন, পত্রপত্রিকাগুলি সাগ্রহে তার পুনর্ু্রণ বা আলোচনা করপ। ফলে 
প্রতিক্রিয়াও হুল ব্যাপক। 
১৩১ 


দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে ১৮১৮-২* এই তিনটি বছর রামমোহন 
তার সর্বশক্তি নিয়ে, সতীপ্রথার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কিন্তু এরপর 
থেকে তাঁর এ-বিষয়ক কর্মপ্রয়াস অকম্মাৎ যেন থেষে গেল। সতী সম্পর্কে 
দিকে দিকে আলোচন] চলছে, সরকারের ওপর ক্রমশ চাপ ্ট্টি কব! হুচ্ছে 
এমন এক উত্তপ্ত মূহ্র্তে রামমোহন হঠাৎ কিছুটা নেপথ্যে চলে গেলেন। কিন্ত 
কেন? একটি স্ত্রেব ইঙ্গিত পাই “দি স্কটসম্যান ইন দি ইস্ট" পত্রিকায়। 

১৮২৪-এর এপ্রিল মাসে পত্রিকাটি “জে. এস* নামে এক ব্যক্তির নিজের 
চোখে দেখ। একটি সতী ঘটনার বিস্তৃত বিববণ প্রকাশ কবে প্রসঙ্গত মন্তব্য 
করে, “সচেতন দেশীয় ব্যক্তিদের হিন্দুশাস্ত্রবিবোধী নিষ্ঠুর, অমানবিক এই 
পৈশাচিক প্রথ দমনের জন্য সরকারের কাছে এক আবেদন করতে উদ্যোগী 
হওয়া উচিত। আমর! যদ্দিও তাই আশা করি, তবু মনে হয় এধরনের 
আবেদন পেশ কবাব সময এখনও আসেনি । আমরা একজন প্রতিভাসম্পন্ন 
বিশিষ্ট লোকহিতৈষী ব্যক্তিকে জানি যিনি একসময়ে একটি আবেদন পেশ 


করেছিলেন, কিন্তু বিবোধীদের প্রতিবাদে তার উদ্চম ব্যাহত হয়।” (“৬৪ 
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এই প্রতিভাসম্পন্ন দেশহিতৈষী ব্যক্তিটি যে বামমোহন রা ত] না বললেও 
চলে__তাহলে কি তিনি শুধুমাজ্ম রক্ষণশীলদ্দেব প্রতিবার্দে বিষয়টি সম্পর্কে 
নিষ্পৃহতাঁ অবলম্বন করেন? আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না। 

আসলে ১৮২*-ব পর থেকে রামমোহন ধর্ম সন্বদ্ধে বেশি করে আগ্রহী 
হয়ে উঠতে থাকেন, সমাজ সংস্কারে তার আগ্রহ কিছুটা হ্রাস পায়। মনে 
হয়, এর পেছনে তার ব্যক্তিগত জীবন-ট্রাজেডি কাজ করেছিল। ব্যক্তিগত 
জীবনে তিনি স্থথী নন। তার মা তার বিরুদ্ধবাদী, ভাই-ভাইপোর সঙ্গেও 
সম্পর্ক মধুর নয়। তিনটি বিয়ে করেছেন, একগুন অল্পবয়সেই মার গেছেন, 
বাকি ছু'জনও তার মানসসঙ্গিনী হয়ে উঠতে পারেন নি। তার্দের জীবিত- 
ফালেই তিনি ভার্দের থেকে বিচ্ছিন্ন ।৯৮ সাত্বনা ধু'জেছেন কখনও পানপান্র 
হাতে নিকির চুপুরধ্বনিতে, কখন অন্থাত্র আরে] সজীব কিছুতে । কিন্তু না, 
“তৃষ্ণা! শাস্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে। তাই প্রৌটত্বে পৌছে তিনি যে 


১৩৭ 


ঈশ্বর-অন্থভূতির মধ্য দিয়ে সাত্বনা খুঁজবেন এ-তো স্বাভাবিক । কিন্ত 
রামমোহন তো ধর্মসাধক নন, ধর্মযোদ্ধা। অন্থভূতির রাজ্যে মপ্রগ্রয়াণ 
তার উদ্দেশ্ঠ নয়। কখনও তাই নেমেছেন মিশনরি-সংহারে, কখনও রক্ষণ- 
শীলদের টিকি ধরে টান মেরে বলেছেন, যুদ্ধং দেহি। 

সতী-আন্দোলনে এদেশীয়দের মধ্যে প্রধান পুরুষ নি:সন্দেহে রামমোহন, 
কিন্তু একমাত্র পুরুষ নন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই এদেশীয় জনগণের 
মধ্যে সতীবিরোধী মনোভাব গডে উঠতে থাকে । ১.৯ ১৭৮৯-এ “ক্যালকাটা 
গেজেটে” জনৈক পত্রলেখক জানান, ভারতীয়রা অনেকেই এই প্রথার অবসান 
চান। পত্রলেখককে তার] জানান, যদি মোটা জরিমানার ব্যবস্থা কর যায় 
তাহলে অনেকে “সতীদাহ” কবতে প্রবৃত্ত হবে না এবং ফলে এই প্রথা উঠে 
বাবে ।১৯ রামমোহন এ-বিষয়ে আগ্রহী হবার আগে থেকেই শিক্ষিত ও 
প্রভাবশালী হিন্দুরা অশাস্ত্রীয় এই প্রথার নিন্দাবাদ করতেন-__একথ] ক্ল্ড 
বুকাননের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি।২০ বাঙালিসমাজের একাংশের 
সতীবিরোধী এই মনোভাবই উনিশ শতকের প্রথমদিকে রামমোহনের কার্ধ- 
কলাপের ফলে রীতিমতো আন্দোলনের বূপ নেয়। 

এই আন্দোলনের ছুই অগ্রপথিক হিসাবে দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রস্নকুমার 
ঠাকুরের (জাহ্কয়ারি, ১৮৩০-এ মিঃ কেলডার বেনসনকে লেখ! একটি চিঠিতে 
প্রসন্নকূমারকে 25668] 01000780006 052 5000০+ হিসাবে চিহ্নিত করেন ) 
নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণীয়। সতী নিবারণে দ্বারকানাথ ছিলেন রামমোহনের 
বিশ্বস্ত সহযোগী । সমকালেই তার এ ভূমিকা ্বীকৃতি পেয়েছিল। হাউস অফ 
ক+মন্মে মিঃ এফ বাক্সটন সতী নিবারণে মিশনরিদের অবদানের কথা! ঢক্কানিনাদ 
সহকারে প্রচার করলে “বেঙ্গল ক্রনিকলে" জনৈক হিন্দু তার তীব্র প্রতিবাদ করে 
বলেন, এ ব্যাপারে রামমোহন ও দ্বারকানাথের বিশেষ অবদান আছে এবং 
তাদের কথ। বাদ দিয়ে এ-ব্যাপাবে যার কিছু করে নি, তাদের কথা বলাটা 
ঠিক নয়। পরবতাঁকালে তিনি যখন ইংলগ্ডে যান, বেটিঙ্ক-পত্বী তখন 
( ১৮৪২-এ) একটি পত্রে সতী নিবারণে তাঁর ভূমিকার কথাপ্রসঙ্গে লেখেন, 
কলকাতার দেশীয়সমাজে রামমোহন রায় এবং আপনি ছিলেন এই ব্যাপারে 
সবচেয়ে আগ্রহী এবং এই বীভতসপ্রথা দীর্ঘকাল দেশাচার বলে গণ্য হলেও তা 
যে শাস্ত্রপম্মত নয়-_এই অতি প্রয়োজনীয় খবরটি সকলের গোচরে আনেন ।২১ 
রামলোচন ঘোষও এ-প্রথার বিরোধী ছিলেন। ১৮১৯-এ পাটন! মিবিল 
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কোর্টের সেরেস্তার্ধার থাকাকালীন একটি সহমরণ দেখাব পর এ-প্রথা নিষিছ 
হওয়াটাই ছিল তার “নিতান্ত বাসনা+1২২ 

১৮২০-র পর থেকে বামমোহনেব সতী-বিষয়ক কর্মগ্রয়াস ঈষৎ স্তিমিত হয়ে 
পডে-__তা৷ দেখে এসেছি । কিন্তু যে উন্মাদনা তিনি তাব অন্নুগামীদেব মধ্যে 
সঞ্চারিত করেছিলেন, তা স্তিমিত হল না। ১৮২১-এর ডিসেম্বরে লোকহিত 
সাধনের উদ্দেশ্তে তারাটাদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাষ 'সম্বার্দ কৌমুদী, 
প্রকাশ কবলেন। পত্রিকার প্রথম আটটি সংখ্যায় সতীবিষয়ে একটি লাইনও 
লেখা হয় নি। কিন্তু পত্রিক। প্রকাশেব ছু”তিন মাস পবে তাবাচাদ দত্তের পুত্র 
হবিহর দত্ত এর সহকাবী নিযুক্ত হলে অবস্থা অন্যবকম দাভায়। বামমোহন- 
ভঙ্ হরিহর তাব পত্রিকায় সহমবণেব সমালোচনায় ব্রতী হলে, পত্রিকা 
প্রকাশক ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৌমুদ্রীব সংশ্রব ত্যাগ করে “সমাচার 
চন্দ্রিকা” বাব কবেন। সহমরণ-বিবোধী মতামত প্রকাশের জন্য দেশীয়সমাজ 
“কৌমুদ্রী'কে স্ুনজবে দেখত নাঁ। ফলে পত্রিকািকে বীতিমতো সংগ্রাম কবে 
নিজেব অস্তিত্ব বজায় বাখতে হয়েছিল। শুধু পত্রিকাব পৃষ্ঠাতেই নয়, ব্যক্তিগত 
ভাবেও হুরিহব দত্ত সতীকে মনে করতেন 'ন্ত্রী হত্যা" । জনৈক ইউবোপীয়ের 
কাছে লেখা একটি পত্রে তার এ সম্পফিত মনোভাব প্রকাশিত। এই চিঠিটির 
শেষ অন্থচ্ছেদ্দে তিনি লেখেন 

7 88/015950]5 171285 00 06 4১100150065 116158101 7800619 0580 
06 008 63061041015 1015 01955106 00 105 50010050061 11) £61)6121, 
05 1001016581105 01) (10611 0010৭) 006 11605655165 0: 00656 130010178-- 
16116৬০ 009 01001695560) 10089 1০ 18010611255, 11580 01 036 
ড100%73.১২৩ তার সম্পাদিত উদর পত্রিকা 'জাম-ই-জাহান্-নৃমা'-তেও তিনি 
সতী নিবারণের পক্ষে বক্তব্য বাখেন। সহমবণ নিষিদ্ধ হবার পর তিনি প্রকাশ্তে 
বলেছিলেন এরফলে “দেশের বিশেষ কল্যাণ' হয়েছে। লোকমুখে এ খবর পেয়ে 
তাব বাব! তারাচাদ দত্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে গৃহ থেকে বিতাডিত করেন ।২৪ 

আব এক বামমোহন-অন্রাগী ব্রজমোহুন দেব তার 'পৌতলিক প্রবোধে? 
লিখলেন £ 

“যুবতী অথব। বৃদ্ধা ভগিনী কিন্বা পিতামহী কন্ত। বধূ ইত্যার্দিকে স্বর্গ 
প্রলোভ দেখাইয়। রঙ্জু ও বাঁশ দিয়া বদ্ধনপূর্বক দাহ করিয়া থাকহ একপ"". 
স্বীহত্যা--'সর্ঘদা অন্যকে করিতে দেখিলে ত্বভাবসিত্ধ বারণ করিতে অবশ্তই 
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হয় ।২৫ অনে হয়, যেন রামমোহনের কথাই শুনছি ব্রজমোহনের বকলমে । 
'সন্বাদ ভাস্কর" সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশও রামমোহনের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হয়ে সতীপ্রথার বিরোধিত। করেন এবং লাটভবনে প্রকাশ্থে 9/৫ হাজার লোকের 
সামনে “সহমরণ নিবারণের যুক্তি তেজোদ্দীপ্ত ভাষায়” সমর্থন করেন।২৩ এজন্য 
বেট্টিহ্ক পর্যস্ত তার প্রশংসা করেন। 

এর! ছাড়াও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হারিয়ে যাওয়া অনেক অজ্ঞাত, অখ্যাত 
বাঙালিও এই পর্বে এই প্রথাকে সহ্য করতে পারেন নি। একে ধিক্কার দিয়ে 
কায়মনোবাক্যে চেয়েছেন এর বিলুপ্তি, পাছে স্ত্রী সতী হয় এই ভয়ে কেউ-কেউ 
দ্বিতীয়বার বিয়ে পর্যস্ত করেন নি। 

সতী-বিষয়ে দেশীয় চিস্তাও যে যখেই এগিয়েছিল, তা বোঝা যায় 'বেঙ্গল 
হরকরা*য় প্রকাশিত তিনটি চিঠিতে একবার চোখ বুলোলে। প্রথম চিঠিটি 
ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখা । তীর শ্বশুব মারা গেলে শাশুড়ি সহমরণে 
ঘাবাঁব সঙ্কল্প করেন। ব্রজমোহন এর একান্ত বিরোধী হলেও একপক্ষে তিনি 
একা, অন্তপক্ষে সবাই । তার মামাশ্বশুর ূপনারায়ণ ঘোষালের মতে তার বোন 
সতী হতে এসে পেছিয়ে গেলে তার জাত যাবে । এইরকম অবস্থায় অনুষ্ঠানে 
দর্শক হওয়। ছাড়। ব্রঙ্মোহনের আর করার কিছু নেই । 

২৭ ১১৮২৬-এ হরকরা-সম্পাদ্ককে এক চিঠিতে মদনমোহন মল্লিক 
ব্রকমোহনের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে লিখলেন, এ-প্রথা অমানবিক হলেও 
ব্রমোহনের শাশুডির সহমবণের ব্যাপারে ব্রজমোহনেব করার তো কিছুই ছিল 
না। কিন্তু বূপনারায়ণ ঘোষালকে তার কাজের জন্য সরকারি কর্মচ্যুত করে 
স্থগ্রীম কোর্টে অভিযুক্ত করা হোক। প্রসঙ্গত তিনি জানান, হিন্দুশাস্তরে 
কোথাও এ কথ! লেখা নেই যে, শেষমুহূর্তে কেউ সতী হতে না চাইলে তার 
আত্মীয়রা জাতিচ্যুত হবে । 

৩১. ১. ১৮২৬-এ লেখা আর একটি চিঠিতে শ্যামচরণ শীল মদনমোছনের 
সঙ্গে মতৈকা প্রকাশ করে বলেন, সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণার পর যর্দি সরকারি 
আদেশে মেয়েটিকে বোঝানোর ভার কোনো ইউরোপীয়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া 
হয়, তার আত্মীয়দের তার সঙ্গে কথা বলার ব1 মা্কপ্রয়োগের স্থযোগ না 
দেওয়া হয়, তাহলে কখনই মেয়ের এরকম অমানবিক মৃত্যুকে বরণ করবে না। 
ক্ষোভের সঙ্গে তিনি জানান, ছ'বছর তিনি বিপত্বীক হয়েছেন, কিন্ত পাছে 
তার স্ত্রী সতী হুন--এই আশঙ্কায় তিনি পুনবিবাহ করেন নি। কারণ, হিন্দু 
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মেয়েদের তো৷ কোনো কাগুজ্ঞান নেই, মা-ঠাকুমার কাছে তারা শুনে আসছে-_ 
সতী পরম পুণ্যকর্ষ। এরফলে কেউ ষদ্দি সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে বসে, 
তাহলে তার হৃদয়হীন আত্মীয়র1 এ বিধবাটিকে মৃত্যুর সামনে ঠেলে না দেওয়া 
পর্যস্ত যেন শ্বস্তি পায় না।২৭ 

শ্যামচরণ এ-প্রথার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন কিনা তা স্বতন্ত্র 
প্রশ্ন। আমাদের কৌতুহল তার বক্তব্যের যথার্থতা নিয়ে নয়, তাঁর বক্তব্যকে 
নিয়ে। অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমদিকেই বাঙালিলমাজে ধীরেধীরে হলেও 
সতী-বিরোধী মনোভাব জেগে ওঠার লক্ষণ রীতিমতো! পরিস্ফ,উ। বাঙালি- 
সমাজের একাংশের সতীবিরোধী এই মনোভাব বিদেশিদের চোখেও ধরা 
পড়েছিল। ৪.১১.১৮২৩-এ জন বুল: এই প্রসঙ্গে লেখে গু€ 15 অ€11 10০জ্া। 
€০ ০০ 720109১8060 75 ৬৫15৮ 10810 0৫ 0106 51061101 18065 2170 
17106 609 172 ৪ 10170276107] 7210 0: 00০10 16115100, 00৫ €০ ৪11 
101021065 210 [90017909563 212 170617901261017, ১৯.৩ ১৮২৮-এ “থিওফিলাস, 
নামাস্তরালে এক ব্যক্তি “বেঙ্গল ক্রনিকলে” একটি পত্রে লেখেন, শিক্ষিত এবং 
গণ্যমান্য দেশীয় ব্যক্িব এই প্রথাকে অমানবিক জ্ঞান করেন। পত্রলেখক 
আশা গ্রকাশ করেন 7016 01006 15 1006 9 015021)0 আা1)া) 00৫5 11] 
59006 01210 11159 00617) 8180 09010101) 00613110151) 03010. 00 
2 21) 17011656017 69 0065 15৬০0101106 01800067 ১০. ১১ ১৮২৮-এ 
গবরন্নর জেনারেলের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীব ৫৩ জন বিশিষ্ট অফিসারের 
কাছে নতী-নিবারণ সম্পর্কে যে মতামত জানতে চাওয়! হয় তার উত্তবে 
বিগ্রেভিয়ার জেনাবেল জেমস প্রাইস একজন বিশিষ্ট দেশীয় ব্যক্তির কথ উল্লেখ 
করেন, যিনি আশা করতেন--সবকার সমযমতো! অবশ্ই এই প্রথা নিষিদ্ধ 
করে দেবেন। লেপ্টে কর্নেল ই সিমন্স এদেশে তাঁর ২৮ বছরের অভিজ্ঞতা 
থেকে জানান, অশান্ত্রীয় ও অমানবিক এই প্রথা নিষিদ্ধ করলে হিন্দুসমাজেব 
বৃহত্তর অংশই একে কতজ্ঞচিত্বে গ্রহণ করবে এবং প্রগতিশীল এই সরকাবের 
প্রতি তাদের আহ্বাও যাবে বেড়ে।২৮ এই মনোভাব যে মুখাত রামমোহনের 
নিরলস প্রয়াসে গড়ে উঠেছিল তা না বললেও চলে। যে কারণে শ্ররামপুর 
মিশনরিদের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠার পরও ডাঃ মাশশম্যান বিশপ হেবারের 
সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সতীবিষয়ে অনেক ধনী ও প্রভাবশালী ব্যকিও যে অশাস্ত্ীয় 
এই প্রথ! সম্পর্কে প্রকাশ্তঠে রামমোহনের মতামতকে সমর্থন করেন তা না বলে 
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পারেন নি।২৯ “বেঙ্গল হেরান্ড'-এর সম্পাদক ডি. এল রিচার্ডসন প্রসঙ্গক্রমে 
লেখেন £ 

18121) 61] 21760177060 0801565 290178 15009) ৫. 0611952 15 
00916917760 2170 1010118170151001681 1২900000199 105 198৬ 010160050 
6০ 006 00030000৪85 17010 01915 21001617660 12012201210) 000 89 ০017- 
0৪010005100 006 0৪ 000০0111795 01 006 19105 ৩০ রিচার্ডসনেব 
বক্তব্যের সমর্থন পাই কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসাধী জে. কেলভারের উক্তি 
থেকে । এদেশে তার দীর্ঘ ২০ বছরেব অভিজ্ঞত1 থেকে তিনি সবকাবকে 
জানান, এ-প্রথা নিষিদ্ধ হলে হিন্বুদেব মধ্যে গভীব অসস্তোষের স্য্টি হবে এ 
ধারণা নিতান্তই অমূলক | 4077 0176 ০076:975 002 0180065 15 109015 
0011061701790 ০৮ 00905 01 01)6 12056 12306002016 21200176060 101 
16810671085 70৬61 210 5৪2101-"-৩১ দেখেশুনে জন বুল” সম্পাদক 
ম্যাকনাক্টেন তাই আশ্বস্ত হয়ে বলেছিলেন, দিন দিন এদেশীয় অধিবাসী! 
এ-প্রধার বীভৎসত সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে, এবং কালক্রমে এ শাবেই 
এ-প্রথা লুপ্ত হবে । 


নবঞ্জাগ্রত এই জনমতের সামনে রক্ষণশীলবাও সতীপ্রথা নিয়ে বেশি মাতা- 
মাতি করতে একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত। ১৮২২-এ কলকাতার সম্্াস্ত হিন্দুবা লর্ড 
হেষ্টিংসকে তার বিদায় নেবার প্রাক্কালে ধন্তবাদদ জানানোব জন্য এক সভায় 
মিলিত হন। সভায় উত্থাপিত ধন্যবাদ প্রস্তাবটিতে বাধাকাস্ত দেব একটি 
সংশোধনী এনে বলেন, স্বামীর সঙ্গে সহমরণের প্রাচীন প্রথাকে রক্ষা ও 
উৎসাহিত করার জন্ত হেষ্টিংসকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়] হোক। অধিকাংশ 
সভ্য প্রস্তাবটির সমর্থক হলেও রামকমল সেন এবং রসময় দত্ত এই বীভৎস প্রথার 
নিন্দা কবে বলেন, এ-প্রথা আমাদের দেশের পক্ষে কলঙ্কজনক এবং এরকম 
একটি প্রথাকে অব্যাহত রাখার জন্য গবর্নব জেনারেলকে ধন্যবাদ ভ্ঞানানো 
নিরর্থক। কিন্তু তারা সংখ্যালঘু হওয়ায় মতপার্থক্যটি আপোসে নিষ্পত্তি হয় 
এবং সতীপ্রধার আলাদাভাবে উল্লেখ ন৷ করে এদেশীয়দের ধর্মীয় আচার সম্পর্কে 
সহিষ্ণু নীতির অন্ত লর্ডকে ধন্যবাদ জানানে। হয়।৩২ রাধাকাস্ত দেবের 
( ক্যালকাট। জার্নালের ভাষায় “06 £:520 038000801) 01 5066683+ ) 
উত্থাপিত এই গ্রন্তাব সম্পর্কে “ক্যালকাট। জার্নাল” ২৫. ১২. ১৮২২-এ সম্তব্য 
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করে, তার বক্তব্যকে উপস্থিত শ্রোতারা করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করেছিল 
কিনা আমরা জানি না। কিস্ত ওলা আহ] 0015 09 16০81560118 006 
3101050 1091119006176 ডা1)616 16 আ111 01096281015 616 10178 ০০ 0006৫ 
1) 00210010715 02809 07615 06 005 02195016200 632101003 
102151106 60 10001056056 50৮৪3 0£ 17019 ? “ক্যালকাটা জানাল" 
বা অন্যকে কি মনে করলেন তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে রাধাকাস্তের দল 
পরমাগ্রহে 'ধর্মরক্ষ।” করতে লাঁগলেন। 

ইতিমধ্যে বেটিঙ্ক এদেশে এসে পৌছেছেন, এ-্প্রথার নানাদিক সম্পর্কে 
খোঁজখবর নিয়ে এ-ব্যিয়ে একরকম মনস্থিরও করে ফেলেছেন দেখে এসেছি। 
রামমোহন রায় ও অন্যান্য “মভারেট রিফর্মার*দের তিনি আগে থেকেই ঠিনতেন। 
এদেশে আসার পর তিনমাস অন্তর শ্রী ও শ্রীমতী বেটিস্ক কলকাতার ৪০/৫* জন 
বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ইভনিং পার্টতে মিলিত হতেন। অন্যান্যদের সঙ্গে 
রামমোহন রায়ও এইসব সান্ধাপার্টতে উপস্থিত থাকতেন। সভী-বিষয়ে 
রামম়োহনের কার্যকলাপ তার অজ্ঞাত ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে বেশিঙ্ক অবশ্ঠ 
রামমোহনকে খুব পছন্দ করতেন না।* রামমোহনকে যত দেখছিলেন, ততই 
তিনি তার ওপর আস্থা হারাচ্ছিলেন : 40২90017001090 50001017170 85 
910৬7 200 0100107) 1) 50660 210 0101170101555852 010 10898; 
76101081705 00616 ৮45 50202609175 00০ 80001801003 ৪৮০৪৮ 0815 
01701090191) আ1)0 ৪৪ 560 ৪, [7110001 12৮1৮21150 ০0৫6 8026.৮৩৩ 
ব্যক্তিগত ধারণ! যাই হোক, সতী-বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে 
বাঙালিসমাঙ্গে সতীবিরোধী প্রধান নেতার মতামত জানা তার পক্ষে প্রয়োজন 
ছিল। 'বেটিক্কের অনুরোধে রামমোহন লিখিতভাবে নিজের মতামত পেশ 
করলেন। এতে তৃপ্থ হলেন ন] বেটটিঙ্ক । চাইলেন তার সঙ্গে এ-বিবয়ে মুখোমুখি 
আলোচনা করতে । তৎকালীন পত্রিক। “ইপ্ডিয়া গেজেটে" এ-বিষয়ে যে সংবাদ 
বেরোয় তা উদ্ধৃত করছি £ 

* রামষোহন অবশ্ঠ বেশ্টিষ্ক সম্পর্কে ছিলেন উচ্চৃসিত। গুনে ইস্ট ইণ্ডির। কোম্পানি প্রত 
ভোজসভায় বেশ্টিকক প্রসঙ্গে অন্ান্ত কথার পর তিনি বলেন, “7৩ £516 2208৫. 870 £6৮1 
2 086 [15019 5858 632061161305176 2150 1০ 61080600086 ৪০ 1908 85 8116 জা০014. 
75 2005 65 ৪ 0০৮০:১০2 509]15 ০0318 200 4$9101063551060 ০5 511011928০০ 


90100106555) €5025011190101) 9:70. 100109171097---105707667 ০] 879 2. 4 0০0 2%% ৫০. 
78085607988 130, 776 0068, 0225846 £0.14.1981 
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45 600106100 08056 010118170)0010 100 1083 10076 682, 
006 1590 01 1015 00000050027 010. 01015 £1680 00650101001 10010021010 
8170 01৮111260 £056107116150) 1195 78617 21000019560 60 5910016 195 
ড15জাঙ। 0৫6 10 1) 2 ভ110ত 60100), 2100 1023 1661) 50105801:01)115 
10015008120 100) 21) 200161702 05৮ 0006 30ড210501-0961)6181) আ1)০১ 
৩ 16217 1783 60165560115 81251005 05116 00 006 22 6100 00 & 
0808000) 0:017501006175 50010 2 00৮71 70100 077) 006 01081870061 01 001 
19205 300195659) 25 61] ৪5 01 0380 06 006 81101817 [070191) 


£€০৮617017701)06 01101 02101012110. 92100010109 10.৩৪ 


মাসটা সম্ভবত জুলাই, ১৮২৯। গবর্নর হাউসে ছুটি মানুষ মুখোমৃখি-_ 
ভারতভাগ্যবিধাতা বেটিঙ্ক আর সতী-বিরোধী বাঙালি”*বিরের অবিসংবাদিত 
নেতা রামমোহন। চিন্তাকুল মুখে ছুজনে কথা বলছেন অমানবিক সতী প্রথা 
সম্পর্কে । এ-প্রথাব উচ্ছেদ একান্তগাবে কামনা করেও রামমোহন কিন্তু আইন 
করে এ-প্রথা নিষিদ্ধ করার ব্যাপাবে মত দিতে পারলেন না।* বেটিহ্ককে 
তিনি বললেন, “না, বলপ্রয়োগে একে নিষিদ্ধ করা হলে লোকে আমাদের 
উদ্দেশ্তকে ভুল বুঝবে । বরং আবো বিধিনিষেধ জারি করে. এবং পুলিশের 
পরোক্ষ সাহায্যে এ-প্রথ] অনায়াসে কোনে৷ আলোডন স্ট্টি না করেই নিষিদ্ধ 
করা সম্ভব। এ-বিষয়ে আইন পাশ হলে লোকেব মনে হবে, ইংরেজরা একচ্ছন্র 
ক্ষমতা পেয়ে আমাদের ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কবে 
আমাদের ওপর তাদের ধর্ম চাপিয়ে দিতে ব্যস্ত।” 

রামমোহন--বেটিহ্ক ধাকে 2 2100 20ড0০262 601 00০ 2৮০116101 
(01 0106 5006995, বলেছেন, তার কাছে নিশ্চয়ই এরকষ মতামত প্রত্যাশি! 


গ্ [ট ত85 1218 00115501) 00390 0105 0180005 021860 02 80001655850, 0116615 
800 0100১56:56015 ৮৩ 10016298116 016 01000016168, 8100 1705 0006 1001606860৩ 
9£ 006 0০91106, 776 800161060050 008 9105 00150 21580020606 আ০৪)৫ 8155 2186 
€০ 87618] 800161761081910, 6080 026 15880101106 ০৪] 06 +551)116 00৩ 27811517 
আআ :01)06120478 602 ০5761 0565 06600650 1 001166 €০ 8110৬ 10156188]1 
10161862010 8130. 128760৮ 001 1511£100, 006 108517% 0100811260 016 80001615805 00211 
9780 ৪০% 15 ও 50198619001 0611 9:06958200) 2150 10630 আ]) 0:০৮৪]5 ৮৩১ 13066 
1109 18080108.001050 22 59300116018 6০ 10:05 00০07 08 00612 ০2251121907 
4 67886 8% 2৩010. 77 1111017) 70678676%) 8.112.1889, 89016018 21761085010). 
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করেন নি। ভেবেছিলেন, অন্তত ভেবে থাকাটা অলঙ্গত নয়, যে দেশীক্বলমাঁজে 
কটন সতীবিরোধী এই মানুষটি অস্তত তার আইন প্রণয়নের প্রস্তাবকে স্বাগত 
জানাবেন । হতাশ হয়েছিলেন বেষ্টিক্ক, কিন্ত পেছিয়ে যাননি । সতী প্রথাঁকে 
উচ্ছেদ তিনি করবেনই। কিন্কু সেই শুভদিন কবে আসবে -আর কতদিন 
দিকে দিকে সতীর চিতা জলবে ? 


১১। সতী নিবারণ-_সমকালীন প্রতিক্রিয়া 


রামযোহন-বেটিস্ক সাক্ষাৎকারের পর থেকেই শহর কলকাতায় জোর গুজব-_ 
সরকার যে কোনোদিন আইন করে সতীপ্রথা নিষিদ্ধ করে দিতে পারেন । 
রক্ষপঞ্ীল শিবির সন্তশ্ত হয়ে উঠে এ-ব্যাপারে রামমোহনের মত যে “প্রামাণ্য ও 
বিশ্বান্ত হতে পাঁরে না সবিনয়ে তা নিবেদন করে বেটিস্ক সাহেব “চিরকালাবধি 
স্থাপিত যে ধর্ম কিন্বা রীতি আছে তাহার অন্যথাকরণে কখন প্রবৃত্ত হইবেন না, 
বলে আশ! প্রকাশ কবে। পত্রপত্রিকাগুলি বিষয়াট নিয়ে মেতে ওঠে! 
৭.১১.১৮২৯-এ “বেঙ্গল হেরান্ড+ লিখল, সরকার সতী নিবারণের সঙ্কল্প নিয়েছেন, 
কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই এ-প্রথার বিলোপ হবে । ছুদদিন পরে বেঙ্গল 
হরকরা”ও বলল, অল্পদিনের মঞ্ধ্যই সরকার নির্ষম সতীপ্রথাকে বেআইনী 
ঘোষণা করে ব্যবস্থা নিতে কতসঙ্কর্প ।১ এই মাসের ২৬ তারিখে “বেঙ্গল 
ক্রনিকল' লিখল, আঙ্বরা নিশ্চিত যে খুব শীঘ্রই আমরা পাঠকবর্গ ও 
জনসাধারণকে কাউন্সিলে সতী নিষিদ্ধ হবার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে খুশি করতে 
পারব । এ ব্যবস্থার ফলে সারা ইউরোপ ব্রিটিশ ইঙ্ডিয়ান সরকারের প্রশংসামুখর 
হয়ে উঠবে, কালক্রমে হিন্দুরাঁও এরজন্য কৃতজ্ঞবোধ করবে । এ ব্যবস্থা নিলে 
বিপদের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই, আর যদি বিরোধিতার কোনে! আশঙ্কা থাকেও 
- এই ব্যবস্থার ফলে যে মঙ্গল হবে, সে কথা স্মরণ করে অতি ভীরু শাসকও 
এরকম ক্ষেত্রে আরো বেশি ঝুঁকি নিতে পারে।২ এ একই দিন “জন বুল" 
লিখল, আশ করি শীপ্রই আমরা ব্রিটিশ রাজত্বে নির্মম ও অমানবিক সভীপ্রথা 
নিষিদ্ধ হবার কথা ঘোষণা করতে পারব ।৩ 

সতী-নিবারণের জন্ত সরকার ভেতরে-ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছেন, ইংরেক্তি 
কাগজগুলি দলমত নিবিশেষে সতী নিবারণের পক্ষে বলছে, এমন এক সঙ্কট 
মুহুর্তে এ-গ্রথাকে টি'কিয়ে রাখার শেষ লড়ায়ে নামলেন ভবানীচরণ- আর তার 
পক্জিক1 “সমাচার চন্দ্রিকা।, 

সতী নিবারণ কর। হবে একথা শুনে ১৯.১১.১৮২৯-এ ভব।নীচরণ লিখলেন, 
আমাদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যস্ত শিউরে উঠছে । আমরা বিপর, 
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ভীত, বিশ্মিত। এমনকি অত্যাচারী মুসলমান শানকরাও আমাদের ধর্মে 
হত্তক্ষেপ করেন নি, ন্যায়পরায়ণ কোনে সরকারের আমলে যর্ধি তা করা হয়, 
তাহলে তারচেয়ে ছুঃখের আর কি হতে পারে। মনে হচ্ছে, হিন্দুধর্মের শেষ 
অবস্থা উপস্থিত। 

অবশ্য তখনও চক্দ্রিকাকারের আশ। সরকার সতী নিষিদ্ধ করবেন না, কারণ 
এদেশীয়ের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করতে তার! প্রতিশ্রুতিবন্ধ। পূর্ববর্তী 
কোনে! গবর্নরও এতে হস্তক্ষেপ করেন নি। অনেক হিন্দু এ-প্রথা সমর্থন করেন 
না. এবং এ-প্রথা শাস্্ান্ছমোরিত নয়--এ অভিযোগও চক্দ্রিকা” মানতে রাজি 
নয়। কয়েকজন নাম-কা-ওয়ান্তে হিন্দু আর সাহেবদের ধামাধরা কয়েকজনের 
কাছে আমাদের শাস্ত্রের নিন্দাবাদ শুনে এই পবিত্র প্রথা! নিষিদ্ধ হলে তা গভীর 
ক্ষোভের বিষয় হবে। “বেঙ্গল হেরান্ড; মত প্রকাশ করে যে কলকাতার বহু 
হিন্দু এ-প্রথ৷ নিবারণের পক্ষে_-ভবানীচরণ লিখলেন : কোন ঘূর্থ তাকে এ- 
কথা বলেছে? কলকাতার জ্ঞানী গুণী ধনী ভদ্র নম্র ব্যক্তির। এ-প্রথ৷ রক্ষার অন্য 
সরকারের কাছে আবেদন করতে কৃতসংকল্প)। খুব শীপ্রই এই আবেদন পেশ 
কর।হবে। আর কলকাতার অধিবাসীদের ওপর আরোপিত কলঙ্কের তাই হবে 
যথাযোগ্য উত্তর 5 

বিষয়টি নিয়ে ২৬. ১১. ১৮২৯-এ ভবানীচরণ আবার কলম ধরলেন । 
একদিকে “€ঙ্গল হেরান্ড' বলছে, কলকাতার অনেক হিন্দু এ-প্রখার বিপক্ষে ; 
“সমাগার দর্পণ এর ওপর ফুট কেটে বলছে, কলকাতার ছু"চারজন বাঙালি 
এ-প্রধাকে আকড়ে থাকলেও, অনেকেই একে অমানবিক মনে করেন। 
সাহেবদের কাগজ “জন বুল, “বেঙ্গল হরকরা”, “ইতিয়া গেজেট" সবাই বলছে 
দেশীয় ব্যক্তিদের অনেকেই এ-প্রথা সমর্থন করেন না। কাজেই চন্দ্রকাকার 
কেমন করে চুপ থাকেন? এদেশীয় অনেক ব্যক্তি এ-প্রথা নিন্দনীয় মনে করেন 
_র্পনকারের এ মন্তব্যকে চালেঞ্চ করে ভবানীচরণ এইসব ব্যক্তিদের না 
প্রকাশ করতে বনলেন। শিক্ষিত বুটনরা কোনে দেণীয়প্রথার লোপ দেখে 
খুশি হবেন না একথা বলে তার সিদ্ধান্ত : সমস্তরকম ক্ষতির মধ্যে হিন্দুর কাছে 
ধর্মনাশই সবচেয়ে গুরুতর--কারণ ধর্ম একবার নাশ হলে আর ফেরে না। 
এবং সতী নিষিদ্ধ হলে হিন্দুব সেই ধর্নাশই হবে ।৫ 

চন্দ্রিকাকারকে বোঝাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দর্পণকার ২৯.১১.১৮২৯*এ 
বললেন, মন্ সতী কথা বলেন নি, হিন্দুশাস্ত্রমতে ও কামামরণ উতচুদররের ব্যাপার 
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নম্ম। অমানবিক নষ্ট এ-প্রথা। নিষিদ্ধ হলে হিন্দুধর্মের কোনে। হানি হবে ম 
এবং কেউ একে হিন্দুদের ধর্মনাশের চক্রান্ত মনে করবেন না ৬ 

পরের দিনই (৩*.১১.১৮২৯) এর উত্তর দিলেন ভবানীচরণ। বললেন, মন্থ 
তো। কোথাও সতীপ্রথাকে নিষিদ্ধ করেন নি। ছুর্গাপুজো, দোল ইত্যাদির 
কথাও তো তিনি কোথাও বলেন নি, তাহলে যার এগুলি করে তারা কি 
মনকে মান্ত করে না? আসলে সতী-বিষয়ে মন্গুর নীরবতা তার এ বিষস্বে 
সম্মতির লক্ষণ। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত মন্ত্র এক সংস্করণ থেকে সতীবিষয়ক 
একটি বচন উদ্ধার করে মন্থ যে একে সমর্থন জানিয়েছেন তিনি তা দেখান। 
ধর্মীয় কৃত্য বলে এতে অংশগ্রহণকারীদের অমানবিক বলতেও তিনি রাক্তি 
হলেন না।? 

চক্জ্রিকাকারের এ-সব যুক্তিকেই খণ্ডন করলেন দর্পণকার। অন্তান্ত যুক্তিকে 
খগ্ন করার পর তিনি বললেন, চক্দিকাকার আমাদের কলকাতার 
সতীবিরোধীর্দের নাম প্রকাশ করতে বলেছেন। কিন্তু তা করে আমাদের 
কাগজ ভরাতে আমরা চাই না। চন্দ্রিকাকার সতীপ্রধার সমর্থকদের নাম 
প্রকাশ করার প্রতিশ্রতি দিয়েছেন । আমর] সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে 
পারি, যাদের নাম তার তালিকায় নেই, তারাই সতীপ্রথার বিরোধী । 
আর তা করলে সহজেই তিনি আমাদের মতানুসারী ব্যক্তিদের পেয়ে 
যাবেন।” 

লতীপ্রথার পক্ষ সমর্থনে ভবানীচরণের দোসর হয়ে দেখ! দিলেন ইংরেজি 
শিক্ষিত জনৈক ব্রাঙ্ষণ। “বেঙ্গল হরকরা'য় চিঠি লিখে তিনি সরকারের সতী 
নিষিদ্ধ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত হবে এবং এর ফলে আদৌ কোনো উপকার হুবে 
কিন! সে বিষয়ে ঘোর সংশয় প্রকাশ করে বললেন, দ্বামী যারা যাবার পর 
মেয়েদের আর বেঁচে থেকে লাভ কি! এ-প্রথা নিষিদ্ধ কর] হলে বেশ্টানংখ্যা 
বাড়বে-_আর তা৷ হবে সরকারের পক্ষে কলগ্ত্বব্ূপ 1৯ ব্রাক্মণকে অবশ্ঠ তার 
মুখের মতে জবাব দিয়েছিলেন হরকরা-সম্পাদক। 

তখন৪ কিন্ত আশ ছাড়েন নি ভবানীচরণ। ৩.১২.১৮২৯-এ তিনি 
লিখলেন, গবর্নর জেনারেল 'শাস্ত্রবিচার না করিয়া! কখন কোন আঙ্জ দিবেন 
না, এক্ষণে যে সকল কথ! উঠিয়াছে তা গোলযোগমা ত্র ।? 

কিন্ত 'যে সকল কথা উঠিয়াছে? তা যে 'গোলধোগমাত্র নয়, ভাই প্রমাণিত 
হুল পরদিন। 
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॥ ২ ॥ 
পরদিন শুক্রবার । ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২৯। কাউন্দিলে সতীপ্রথা '৫115841 20৫ 
00115179016 ৮5 006 00978] ০০91:+ বলে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হল। ১৮২৯-এর ১৭ নং রেগুলেশন এটি। বেটিস্ক ছাড়া চানল মেটকাক, 
ডাবলিউ বি. বেলি ও কঙ্গারমেয়র এইসময় কাউন্সিলের সব্স্ত । সতী আইনের 
মুখবন্ধে বলা হল £ 
সতীপ্রথ| মানবিক অনুভূতির পরিপন্থী । হিন্দুধর্মে একে কোথাও আবশ্তিক 
বল! হয় নি, বরং ত্রহ্মচর্যে কালক্ষেপণই বিধবার পক্ষে বিধেয়। সারা ভারতের 
জনসংখ্যার বিরাট অংশ এ-গ্রথা পালন করে না। দেশের অভ্যন্তরে অনেক 
প্রদেশে এ-প্রথার চল নেই । যেসব অঞ্চলে এ-প্রথা সবচেয়ে প্রচলিত, সেখানে 
অনেকসময় বলপ্রয়োগ করা হয়-হিন্দর্দের নিজেদের কাছেই যা বীভৎস, 
অশাস্থীয় ও নিষ্ঠুর । এ পর্যস্ত এ-প্রথা দমনে গৃহীত ব্যবস্থাদদি ব্যর্থ হয়েছে, 
এবং অপার্ধদ গবর্নর জেনারেল এ বিষয়ে একমত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা ছাড়া এ- 
প্রথাজনিত অমঙ্গল দূর কর] সম্ভব নয়। এইসব বিবেচনা কবে সপার্ধদ গবর্ণর 
জেনারেল ব্রিটিশ সরকারের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ নীতি শবশ্রেণীর লোকের 
ধ্মায়কৃত্য (যতক্ষণ না তান্যায় ও মানবতার পরিপন্থী হয়ে ওঠে ) পালনের 
স্বাধীনতার কথা মনে রেখে নিম্নলিখিত আইন এখন থেকে ফোর্ট উঈলিয়মের 
সীমানাব মধ্যে বলব২ করতে মনস্ত করেছেন। 
সতী সম্পর্কে ররকারি ঘোষণা প্রকাশ হতে হতে আরো ছু'তিনটি দ্দিন চলে 
গেল। ৬. ১২. ১৮২৯-এর সকালে সরকাবি ঘোষণার অন্কুলিপি অন্থবাদের 
জন্য সরকারের বাংলা অন্ুবাদক কেরীর হাতে পৌছয় | কেরী তার রবিবারের 
প্রার্থন। প্রস্ততের কাছ স্থগিত রেখে কাজে লেগে যান এবং দিন ফুরোবার আগেই 
তা শেষ করেন।১৯০ সোমবার ৭. ১২. ১৮২৯-এ “বেঙ্গল চরকরা, লিখল, 'সতী 
নিষিদ্ধ করে সরকারি ঘোষণা আজ থেকে বলবৎ হবে, অন্ৃভৃতিসম্পন্ন প্রতিটি 
মানুষ ষে বিষয়টিতে উৎফুল্ল হবে, বলাই বাহুল্য ।* এইদিন সন্ধ্যাবেলা 'গভর্নমেণ্ট 
গেজেট? আইনটির পূর্ণ বয়ান প্রকাশ করে পম্পাদদকীয় মন্তব্যে বলল, 'আমাদের 
আজকের গেজেটে এমন একটি দলিল প্রকাশিত হয়েছে, যা৷ দেখে প্রত্যেকটি 
মানবীয় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। অবশেষে আমরা গভীর আনন্দের সঙ্গে 
ভারতের দেশীয় ও ইউরোপীয় বাসিন্দাদের অভিনন্দন জানিয়ে ঘোষণা করছি-- 
বীভৎস সতীপ্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে। এই অমান্ষিক প্রথা, যার কথ! চিন্তা 


১৪৪ 


করলে পর্ষস্ত শিউরে উঠতে হয়ঃ এতিহাসিক স্বতিচারণ। ছাড়া আর তার কথা 
শুনতে পাওয়] যাবে ন7া। আজকের পর থেকে যে এ-বিষয়ে সাহায্য করবে, 
অথব। নিবৃত্ত করার চেষ্ট৷ না করে নিক্ষিয়ভাবে অনুষ্ঠানে দর্শক হিসাবে উপস্থিত 
থাকবে, তাকে বিচারালয়ে অপরাধীর বেশে কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে 
হবে।” সতী নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার্দি নিতে পুলিশের হাতে প্রচুর 
ক্ষমতা দেওয়া! হল। 
এ-বিষয়ক সরকারি ঘোষণ| প্রকাশিত হবার সঙগে-সঙ্গে ইংরেজি সংবা?- 
পত্রগুলি সমস্বরে সরকারকে গৃহীত ব্যবস্থার জন্ত অভিনন্দন জানাতে লাগল। 
“জন বুল" সর্বাস্তকরণে এই নির্মম অমানবিক প্রথা দমনকারী আইনটির সাফল্য 
কামণা করে এই উপলক্ষে বিশেষকবে হিন্দুদের অভিনন্দন জানিয়ে বলল, 
'এ-প্রথার দমনকামনা বুদ্ধিমান ও প্রভাবশালী হিন্দুবা দীর্ঘদিনই করে 
আসছিলেন, আশা করি এমনকি রক্ষণণীলরাও শীদ্রই এ ব্যাপারটিকে স্বাগত 
জানাবেন।১১১ “বেঙ্গল হরকর।” লিখল, স্থানীয় সরকারের আর কোনে। কাজ 
এর আগে আমাদের এত অকৃত্রিম পরিতৃপ্তি দেয় নি। 
সতী নিবারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বেনিঙ্ক যে মহাহ্ুভবতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন, তার জন্য চতুর্ধিক থেকে তার ওপর অভিনন্দন বধিত হতে লাগল। 
আইনটি প্রকাশিত হবার অল্পদিনের মধ্যে কলকাতার খ্রীন্টান অধিবাসীদের 
তরফ থেকে গবর্নর জেনারেলকে এক অভিনন্দনপত্র দেওয়৷ হল। এই অভি- 
নন্দনপত্ররে অন্ান্তদদের সঙ্গে ডেভিভ হেয়ার, এইচ. এল ভি. ভিরোজিও, কুস্তমজি 
কাগাসজি প্রভৃতি স্বাক্ষর করেন।*২ হিন্দু কলেজের তরুণ ইউরেশিয়ান 
শিক্ষক ডিরোজিও* এই উপলক্ষে একটি কবিতা লিখে এই অবিস্মরণীয় কাজের 
জন্য বেটিঙ্ককে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, “170/ 77677:97) 57211 82. 0125564 
25 85 076 17077716591. বেটিঙ্কের কীতিকে অভিনন্ধন জানিয়ে “বেঙ্গল 
হেরান্ডে সনেট প্রকাশিত হছুল। কলকাতার মহিলাদের পক্ষ থেকেও এজন 
গবর্নপ্ন জেনারেলকে অভিনন্দন জানানোর কথা৷ শোন] যেতে লাগল ।১৩ মুনল- 
মানদের পক্ষ থেকেও গবন্নর জেনারেলকে অভিনন্দন জানানোর প্রস্ততি চলতে 
* ডিরোজিও সতীপ্রথার সমর্থক না হয়েও, এই অমানবিক প্রথাপালনে হিন্দুদের অধিকারকে 
স্বীকার করে নিয়ে বলেছিলেন “6 15 180576৮৩500 ঠিনা। 2000. 821)0575 7181) 00080 015৩ 
993 1585 6০9০ 50096 1561) 106 855 0£ 2006115০091 £268075658 211 ৮7912 


0৩ 060181050 596568 0£ 10085 1000 (0515 10208 €52066 ০£ 88065 ৪1] 2:207., 
07715 12064$৫50 77০75 91 22.1/.77.08/95105 18715 ৮, 25, 
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সতী ১, 


লাগল, শেষপর্যস্ত অবশ্ত কিছু হয়ে ওঠেনি। ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষ বেট্টিক্কের 
কাজকে পুরোপুরি সমর্থন জানালেন। কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান 
উইলিয়ম এসটেল ও বোর্ড অব কণ্টে লের প্রেগিডেণ্ট চার্লস গ্রাণ্ট উভয়েই 
এজন্য তাকে অভিনন্দন জানালেন । লগুনের 'খ্রীশ্চান অবজার্ভার* পত্রিক এই 
সংবাদ পেয়ে এপ্রিল ১৮৩০-এ লিখল 476703 ০৫ 01500581505 06 1000027) 
09108, ৮111 1156 00 01955 006 17016501006 02065016176 210 
10115106060. £05611001 £০ 76121 0:£ 17018. (01 0015 01390006106, ৪ 
তার কাজকে অভিনন্দন জানিয়ে ৪ ৬. ১৮৩*-এ হাউম অফ কমন্সে একটি 
প্রশ্তাব গৃহীত হয়। চালস গ্রাণ্ট ২০. ১০. ১৮৩১-এ এক চিঠিতে বেট্টিঙ্ককে 
লিখলেন, কাজটি যে কোনে৷ সরকারকে অমরত্ব দেবার পক্ষে যথেষ্ট ।৯৫ 

অন্যদিকে সতী নিষিদ্ধ হবার সঙ্গে-সঙ্গে দেশীয় সম্াজপতির্দের একাংশ 
চকিত হয়ে উঠলেন। রক্ষণশীলরা একে তাদের ধর্মহানির চক্রাস্ত মনে করে 
শঙ্কিত হয়ে পডলেন। এ-প্রথা উঠে যাওয়ায় আনন্দিত চিত্তে রাঁজচন্দ্র তার 
পত্বী রানী রাসমণিকে এ সংবাদ জানালে তিনি বলেন “আমাদের দেশের 
কামিনীর্দের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহা প্রচলিত থাকাই ভাল ।১১৬ 

শুধু রানী রাসমণিই নগ্ন, আরে! অনেকেই সে যুগে এ-প্রথা প্রচলিত থাকাই 
ভাল মনে করেছিলেন । এদেরই প্রতিনিধিস্বনপ চক্দ্রিকা-সম্পাক ভবানীচরণ, 
সমাজপতি গোগীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ দেব ইত্যার্দিরা শলা- 
পরামর্শ বরে গবর্ণব জেনারেলেব কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সতী সমর্থকদের 
পক্ষ থেকে ১১৪৬ জনের স্বাক্ষর সমস্থিত ছুটি আরজি পেশ করলেন। এই 
ছুটি আরজির প্রথমটি কলকাতার ৬৫২ জন বিষয়ী ও ১২৭ জন পণ্ডিত স্বাক্ষরিত 
ব্যবস্থাপত্র, দ্বিতীয়টি বেলঘরিয়া, আড়িয়াদহ প্রভৃতি স্থানের ৩৪৬ জন বিশিষ্ট 
লোক ও ২৮ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষরযুক্ত। আবেদনকারীদের বক্তব্য, সতীগ্রথ! 
ধর্মীয়ক ভা, এতে হস্তক্ষেপ অন্ায় ও অনাধ্য। মৃসলমান আমলে ও পূর্বতন 
ব্রিটিশ শাসনকালেও এতে হশুক্ষেপ করা হয় নি। এদেশীয়দের ধর্মীয় 
আচারপালনে স্বাধীনত]| দিতে পার্লামেন্ট প্রতিশ্রতিবন্ধ। শাস্বমতেই এ-গ্রথা 
ষে শাস্্ীয় ৪ আবশ্তটিক আবেদনকারীর হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্ো তা প্রমাণ 
করতে চেষ্টা করেন। প্রথম আধেদনপত্রটিতে সংস্কৃত কলেজের পঙ্ডিত নিমাইচাম 
শিঞোমণি, হরনাথ তর্কভৃষণ, জয়গোপাল তর্কা্স্কার, স্বগ্রীম কোর্টের পণ্ডিত 
রামজয় তর্কালঙ্কার, কালীকান্ত বিষ্তাবাগীশ, সার দেওয়ানী ও নিজামৎ 
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আদালতের পণ্ডিত বৈগ্কনাথ উপাধ্যায় ও কলকাতার বিশিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে 
মহারাজা! গিরিশচন্দ্র, মহারাজা শিবকৃষ্ণ। মহারাজা কালীকষ, মহারাজা 
গৌরবল্পভ, রাজ| রাজনারায়ণ রায়, বাবু গোপীমোহন দেব, রাধাকাস্ত দেব, 
প্রমধনাথ দেব, তারিণীচরণ মিত্র, মতিলাল শীল, আশুতোষ দে, মৃত্যুপ্তয় দেব 
শর্মণাম, রামকমল সেন (৭ বছর আগে ধিনি সতী প্রথার বিরোধিতা করেন ), 
শ্রীকষ্ণ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বাক্ষর 
করেন। এই আবেদনপত্রটির বক্তব্যের সঙ্গে সহমরণ বিষয়ে চক্দ্রিকায় প্রকাশিত 
বক্তব্যের আশ্চর্য মিল দেখে মনে হয়, চন্দ্রিকা-সম্পাদক ভবানীচরণই এটির 
ব্চয্িতা। 
এটি দেবার ২ দিন পরে নীলমণি দে বেটিঙ্ককে একটি চিঠি লিখে বললেন, 
সতীবিষয়ে অন্বিধাজনক ও অনাধ্যভাবে কঠোর কোনো ব্যবস্থাগ্রহণের ফলে 
আবেদনকারীদের মধ্যে পুর্তীভূত অসন্তোষ দূর করার শ্ন্ত তাকে যদি গবর্নর 
জেনারেলের সঙ্গে দেখা করার স্বযোগ দেওয়া হয় তাহলে তিনি তার সঙ্গে এ- 
প্রথা নিবাবণের কোনে! ভাল উপায় (যাতে কোনে অসস্তভোষ হ্ষ্টি হবে না ) 
সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।৯৭ এ চিঠি পেয়ে বেটিষ্ক তার সঙ্গে দেখা 
করেছিলেন_ এমন কোনে তথ্য আমাদের হাঁতে নেই। 
এই আরজির উত্তরের প্রত্যাশায় বৃহস্পতিবার ১৪.১.১৮৩*-এ নিমাইটাদ 
শিরোমণি, হরনাথ তর্কভৃষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন দেব, 
রাধাকান্ত দেব, নীলমণি দে, গোকুলনাথ মজিক, ভবানীচরণ মিত্র, রামগোপাল 
মল্লিক ও মহারাজ! কালীকৃষ্ণ বাহাদ্বর পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা্্যায়ী গবর্মমেন্ট 
হাউসে উপস্থিত হলে বেটিঙ্ক তার উত্তর সম্বলিত কাগজ তাদের দিলেন। তার 
বক্তব্য সহমরণ অপেক্ষ। বিধবার ব্রহ্মচর্যাচুষ্ঠান সর্বশাস্ত্রসিদ্ধ, এবং অনেক বিবেচনা 
করেই তা রহিত কর। হয়েছে । “কিন্ত যদি প্রার্থনাকারির! তথাচ এমত বোধ 
করেন ষে শেষ প্রকাশিত আইন পালিমেণ্টের ব্যবস্থার বিরুদ্ধ তবে তাহারা 
শ্প্রীযৃত ইংগ্গুরাজার কোন্দেলে আপীল করুন এবং শ্রক্রযুত তাহা তথায় প্রেরণ 
করিতে অতিশয় সন্তষ্ট হইবেন, 
বেটিঙ্কের উত্তর রক্ষণশীলদ্দের নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল। কিন্তু হাল 
ছেড়ে না দিয়ে পরবর্তী কর্তব/ ঠিক করতে তারা সংস্কৃত কলেজে এক সভায় 
মিলিত হলেন। 
রবিবার, ১৭ জাহ্যারি। ১৮৩০ । সংস্কৃত কলেজের সামনের রাঞ্পথে শীতের 


5৪৭ 


দুপুরে গাড়ির মেলা । একে একে নামছেন রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ, 
বৈষুবদাস মল্লিক, হরিমোহন ঠাকুর, রামকমল সেন, গোকুলনাথ মল্লিক প্রভৃতি 
কলকাতার মান্তগণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা । মুখ তাঁদের গম্ভীর থমথমে । সকলে 
সমবেত হলে সংস্কত কলেজে সভার কাজ আরম্ভ হল। রাধাকাস্ত দেৰের মুখে 
সতী বিষয়ে আরজি সম্পর্কে বেটিক্কের উত্তর শুনে সভার! বললেন, “সতীবিষ্কে 
বিলাতে আপীল করা কর্তব্য এবং শ্রীশ্রীযুতের নিকট প্রার্থনা এই কর্তব্য যে 
পর্যন্ত বিলাত হইতে আমারদের প্রার্থনার উত্তর না আইসে তাবৎকাল 
সতীহওনের যে রীতি ছিল তাহাই থাকে ।১১৮ সভায় এই আরজি প্রস্তুত ও 
অন্তান্য রীতিক্রম ঠিক করার জন্য রামগোপাল মল্লিক, গোপীমোহন দেব, 
রাধাকাস্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, হরিমোহন ঠাকুর, কাশীনাথ 
মল্লিক, মহারাজ। কালীরুষ্ণ, আশুতোষ সরকার, গোকুলনাথ মল্লিক, বৈষ্বদ্বাস 
মল্লিক ও নীলমণি দে-_এই ১২জন বিবেচককে নির্বাচন করা হল। ভবানীচবণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ষনির্বাহক মনোনীত হলেন। হিন্দু ধর্মরক্ষার জন্য সমবেত 
ব্যক্তিদের কাছে সভাস্থলেই ১১,২৬৭ টাকা পাবার প্রতিশ্রতি পাওয়। গেল 
(প্রতিশ্রুত অর্থ শেষপর্যস্ত অবশ্ত অনেকেই দেন নি)। বৈষ্কবর্দাপ মন্লিক 
ধনরক্ষক নিযুক্ত হলেন। সভা যখন ভাঙল, দিন তখন শেষ হয়েছে, অন্ধকার 
নামছে । সভ্যদের মুখ কিন্ত আশার আলোয় উদ্ভাসিত। সতী নিবারণ রদ 
আমরা করবই। আমাদের ধর্ম রক্ষা করবে ধর্মসভা। 

রবিবার রবিবার সভার অধিবেশন বসতে লাগল। সার দিন গাড়িতে 
গাঁডিতে রাজপথ পূর্ণ হয়ে যেত। উত্তপ্ত আলোচনা চলত সেখানে, কেমন 
করে সতীপ্রথা পুনংস্থাপন করা যায়, ভেবে ভেবে অনেকের মাথাবাথাও দেখা 
দিল। শুরু হল সতী সমর্থকদের সামাজিকাঁধে বয়কট করা। হিন্দুধর্মের 
নিন্দাস্থচক গ্রন্থ বা পক্রিকারদদি সম্পর্কেও একই ব্যবস্থা । এপ্রিল, ১৮৩*-র 
মধ্যে বিলাতে পাঠাবার জন্ত সতীপক্ষীয়দদের আরজির খসড়া তর্কতৃষণ ভট্টাচার্য 
প্রস্তত করে ভবানীচরণের হাতে দেন। রাধাকাস্ত দেব তা ইংরেজিতে রূপ 
দেবার প্র কোনে! প্রধান ইংরেজের কাছে ত। মংশোধনের জন্য পাঠান স্থির 
হল। রাধাকাস্ত দেবই সে ভার নিলেন। তারিণীচরণ মিজ্র সভীর পক্ষীয় 
আরজি হিন্দী ও বাংলায় অনুবাদ করলেন । 

সভ্য দিব্যি চলছিল। রবিবার দিনট! “ধর্মপভা'র ধাগিকদের ভালোই 
কাঁটত। রডীন গেলাম হাতে পোষা মেয়েমাহুষের নাচ দেখার চেয়ে এর 
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উত্তেজনা কম নয়! লোকের কাছে ভয় দেখিয়ে জোর জবরদস্তি করে ধর্মরক্ষার 
চাদ] আদায় করার মজাদার ব্যাপারটা তো ছিলই। কিন্ত একটি লোক 
ধর্ষষভা*র জন্য মনপ্রাণ উৎসর্গ করে বসলেন। তার কর্মনিষ্ঠা অন্যদের নদ্রর 
এডাঁল না। জুলাই, ১৮৩০-এ অনুষ্ঠিত ধর্ষসভার এক অধিবেশনে রামকমল 
সেন সব কাজ “শেষ হলে বললেন : “ধর্মসভাস্থাপনে এবং সমাজের প্রধান কর্ম 
সতীর আরজী বিলাত প্রেবণে তাবৎ অধ্যক্ষগণের সমান মনোযোগ আছে 
তধাপি আমারপিগের উচিত হয় শ্রীধৃীত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ 
মনোযোগ স্বীকারপূর্বক ইহাকে ধন্যবাদ করি যেহেতুক ইচ্ছার পরিশ্রম ও আপন 
ক্ষতিম্বীকার যে প্রকার করিয়াছেন যদ্তপি ও অনেকে তাহ জ্ঞাত আছেন কিন্ত 
আমি বিশেষ জানি এইহেতুক সকলকে তাহ] জ্ঞাত করাই ।” 

লজ্জা পেলেন শ্বানীচরণ, বললেন, না, না. যা করেছি, কর্তব্য জেনেই 
করেছি, এক্ন্য ধন্যবাদ দেবার কি আছে। 

বাধাকাস্থ দেব ও উমানন্দন ঠাকুর বললেন, এ কথায় ৬বানীচরণের 
সৌজন্য প্রকাশ পাচ্ছে, “কিন্ত কালসহকারে কর্তব্য কর্ম করিলেও তাহাকে ধন্যবাদ 
করিতে হয় ।* সবাইকে ছ্রাডিয়ে গেলেন মহারাজ! কালীকৃষ্ণ। বললেন, আমাদের 
উচিত এক প্রশংসাপত্র লিখে তাতে সকলে সই করে প্রকাশ করা» এবং ধির্ম- 
সভা'র নিজস্ব বাডি তৈরি হলে ভবানীচরণের প্রতিযূতি সেখানে স্থাপন কর!। 

কালীরুষ্ণ যে সে "লাক নন, তাঁর কথার গুরুত্বই আলাদা । কাজেই জন্নন 
শুরু হল মূৃ্তিটি কি দিয়ে তৈরী হবে তাই নিয়ে। “বেঙ্গল হরকরা”়্ একজন 
লিখলেন, মৃতিটি নিশ্চয়ই কাঠ ব] পাথর ছাড়া অন্য কিছুতে তৈরি হবে না। 
প্রতিবাদ করলেন 'ইপ্ডিয়া গেজেটে” “এন. ডি" নামাস্তরালে এক পত্রলেখক। 
বলেন, তা কেন, এট সম্পূর্ণ বাঁশ আর খড় দিয়ে তৈরি করার পর তার ওপর 
কাদা আর বিষ্টার ( আনল মানুষটির খুলির একমাত্র পদার্থ) প্রলেপ দেওয়া 
হবে। এটি নির্মাণের ভার দেওয়া হবে নর্দীয়ার নামকর। শিল্পী কলি পালকে । 
আর শেষ হলে হিন্দুদের শব্দাহের জন্য সগ্ভনিমিত শ্রশানঘাটের মাঝখানে 
এটাকে স্থাপন করা হবে। মুতিটির একহাতে থাকবে প্রকাণ্ড এক বাশ, 
অন্কহাতে একটু করে৷ দড়ি-_'সতীদাহের" প্রধান ছুই উপকরণ।,১৯ 

'ধর্মমভা"র পরিবেশ সবসময়ই উত্তপ্ক থাকত, তাই লোকমুখে এর নাম 
হয়েছিল “গুড়,মসভ1”| ধধর্মসভা” আর তার সমর্থকদের ব্যঙ্গবিজ্রপ করাটা হয়ে 
দাড়ায় রোজকার ব্যাপার । ভবানীচরণের নতুন নামকরণ হুল কাঙালীচন্লণ। 
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ধের্মসভা'র একটি ব্যঙ্গচিত্রে এই সভার নিয়মাবলীর ষে ফিরিস্তি দেওয়! হয় তা৷ 
রীতিমতো চিত্তাকর্ষক। তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারলাম না : 
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ধর্মমভা"র কার্যকলাপ নিয়ে একদিকে যখন মজাদার আলোচন] চলছে, অন্য- 
দিকে “গুুম সভাঁ”র সভ্যর। গাভীর্ষের মুখোস এটটে প্রচণ্তরকম কর্মবান্ত। এদিকে 
সতীপক্ষীয়দের আবেদনটির চূডান্ত রূপ দিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্ত রাখতে রাখতে 
সভার ১৯টি অধিবেশন বসল, নয়-নয় করেও কেটে গেল ৬টি মাস।২১ 
পার্লামেন্টে পাঠানোর জন্য প্রস্তত আবেদনপত্রটি এক বিজ্ঞ ইংরেজের কাছে 
পাঠানে। হলে, তিনি ত পে “পরম সন্তষ্ট হয়ে এর প্ররস্ততকারী ৰাবুর যথেষ্ট 
প্রশংসা করেন। 'ধর্মমভা"র সভ্যরাও তাকে এজন্য আশীর্বাদ ও ধন্তবাদদ জানান। 
এই বিজ্ঞ ইংরেজটি কে আমরা জানি না। সবই তো! হল, কিন্তু আবেদন- 
পত্রটি নিয়ে ইংলগ্ডে যাবেন কে? হিন্দুরা তে) কেউ ষেতে পারবেন না। 
কারণ সাগরপারে গেলে তাদের জাতের দফা হবে রফা ! সমশ্যার সমাধান হল 
অল্পদিনেই | এগিয়ে এলেন একজন ইংরেজ কলকাতা! সুপ্রীম কোর্টের নামকর! 
এটনী মিঃ ফ্রান্সিস বেখি। মাত্র ৫০,০০০ টাকা পেলেই সব করতে তিনি 
প্রস্তত! দর্পণে একজন লিখলেন, হায় রে কপাল! পরম পুণ্যের সতীপ্রথ! 
পুন:স্থাপনের জন্ত শেষপর্বস্ত একজন ইংরেজের ওপর নির্ভর করতে হবে! 
বেখি আজকের দিনের ভাষায় চালু লোক। কোনখানে কাকে কি বলতে 
হবে, তা তিনি ভালোই জানতেন। 

ইংরেজি সংবাদ্দপত্রগুলি বেখির আগ্যত্রাদ্ধ করতে লাগল । একজন ইংরেজ, 
একজন খ্রীস্টান তার কিনা এই কাজ! ইংরেজের গুণমুগ্ধ ইয়ংবেঙ্গলের প্রতি- 
নিধি কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, বেখির কলঙ্কিত কাজকে প্রকাশ করার 
মতে ভাষ! তাঁর জান! নেই । অর্থলালসায় মান্য এত নীচেও নামতে পারে ! 
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এতে! গেল “গুডুমসভার কথা । কিন্তু “শীতল সভা"র (ক্রাঙ্ধ সভ1) 
সভ্যরাঁ-্বাথ। ঠাণ্ডা রেখে কাজ করাই খাদের বিশেষত্ব, তারা কি সতী 
নিবারণের পর নিছক দর্শকের ভূমিকা নিলেন? না, তা কেন। তারাও 
প্রস্তত হলেন গবন্র জেনারেলকে অভিনন্দন জানাতে । এব্যাপারে প্রধান 
ভুমিকা! নিলেন রামমোহন রায়। জানুয়ারি ১৮৩০-এ জেমস কেলডার ক্যাপ্টেন 
বেনসনকে ষে চিঠি লেখেন তাতে দেখি, 48001001327 3 6000515 
০০০০1১৩০170 £200778 51809001565 607 008 108052 2001655.7২২ 

১৬.১.১৮৩০-এ সহমরণ বিষয়ক প্রশংসাস্থচকপত্র দেওনার্ধে' রামমোহন 
রায়, কালীনাখ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সত্যকিঙ্কর ঘোষাল, বৈকুষ্ঠনাথ রায়, 
কুপ্তবিহারী রায় ও হরিহর দত্ত গবর্মমেন্ট হাউসে উপস্থিত হন (পারিবারিক 
একটি মৃত্যুর জন্ দ্বারকানাখ ঠাকুর অনুষ্ঠানে আসতে পারেন নি)। গবনমেপ্ট 
হাউসের দোতলায় দরবারশালাতে গিয়ে তারা দেখেন, শ্রী ও শ্রীমতী বেটিস্ক, 
তার অম্বাত্বর্গ ও কয়েকজন মহিলা সেখানে উপস্থিত। রাঞমোহন রায় 
বেষ্টিঙ্ককে তাদের আসার কারণ জানালেন । কালীনাথ রায় প্রায় ৩০* হিন্দু 
প্রজার স্বাক্ষরযুক্ত বাংল! অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করলেন, হরিহর দত্ত পড়লেন 
এর ইংরেজি তরজমা | এই অভিনন্দনপত্রে “মন্থঘ্াত্বভাবের ও করুণার সর্বথা 
বিরুদ্ধ” সতীপ্রথা আইন করে নিবারণের জন্য বেটিক্কের কাছে তারা তারের 
অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। বেশিগ্কও এর যথোচিত প্রত্যুত্তর দিলেন। 
আগেই বলেছি, বেটিঙ্ককে এদেশীয়দের পক্ষ থেকে ষে অভিনন্দনপত্র দেওয়া 
হয়, তার নেতৃত্ব দেন সতীবিবোধী আন্দোলনের নেতা রামমোহন রায়। 
অথচ আগে দেখেছি, এই মাহ্ছষটিই বেটিঙ্ককে আইন করে এ-প্রথা রদ না 
করার পরামর্শ দিচ্ছেন। মনে স্বভাবতই তাই প্রশ্ন জাগে, সহমরণ নিবারণে 
রামমোহনের প্ররুত ভূমিকাটি কি? 

সহমরণ নিবারণের সঙ্গে রামমোহন রায়ের নামটা ষে জড়িয়ে গেছে, 
একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সহমরণ নিবারণের প্রকৃত 
গৌরব কতখানি তার প্রাপা, এ প্রশ্নরকে আজকের দিনে পাশ কাটিয়ে হাওয়। 
বায় না। 

সতী নিবারণে রামমোহনের ছিল আন্দোলন স্থপ্টির ভূমিকা । চিন্তা বা 
কথায় রামমোহন নতুন কিছুই করেন নি। তীর এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আগে 
থেকেই দেশীয়দমাজের একাংশ এ-প্রথার প্রতি বিমুখ ছিলেন তা দেখে 
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এসেছি। সভীপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জনকও তিনি নন। কিছ্ 
ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এ-প্রথধার বিরুদ্ধে বিভিন্ন উপায়ে জনমত গঠনে 
প্রয়াশী হয়েছিলেন । এজন্য ঘরে বাইরে তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল অশেষ 
লাঞ্চনা ও গঞ্জনা। কিন্ত এই মানুষই আইন করে এ-প্রথা নিবারিত হোক তা 
চাননি। কিন্ত কেন? 

আমলে রামমোহন উগ্রপন্থায় বিশ্বাস করতেন না। আইন করে রাতারাতি 
সামাদ্দিক পরিবর্তন আনতে তিনি চান নি। জীবনের মতো| সমাজ সংস্কারের 
ক্ষেত্রেও তিনি মধ্যপস্থায় বিশ্বাস করতেন । ইয়ংবেঙগলের মুখপত্র 'এনকোয়েরার, 
তো এইজন্যই তাকে হাফ লিবারালে"র বেশি কিছু ভাবতে পারে নি। 

অন্যদিকে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ শাসনে আশ্কাবান। তার আশঙ্কা ছিল 
আইন করে এই প্রথা রদ করা হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপর হরে 
উঠতে পারে । আর তা ষাতে না হয়, সেইজন্যই তিনি আইন করার প্রস্তাবে 
সম্মতি ন] দ্িষে বেট্টিক্ককে আরো বিধিনিবেধ ৪ পুলিনের পরোক্ষ সাহাষ্যে 
এ-প্রথা বিলোপ করার পরামর্শ দেন। তার পরামর্শ শুনে বেটিঙ্ক যদি আইন 
প্রণম্বন না করতেন, তাহলে রামমোহন নির্দেশিত পথে সতীপ্রথা আদৌ 
নিবারিত হত কিন! সন্দেহ। আমরা দেখেছি, সরকারি বিধিনিষেধগুলি 
অনেকসময়ই কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকত, এবং সরকারি বিধিনিষেধগুলি 
মেনে নিয়েই প্রচুর সংখ্যক মেয়ে প্রতিবছর স্বেচ্ছায় সতী হত। এমনকি 
আইন পাশ হবার পরও গগ্ডগোলের আশঙ্কা তার মন থেকে মুছে যাক নি। যে 
কারণে বেট্টিঙ্ক খন এ-বাপারে রক্ষণশীল্দের সঙ্গে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নেন, 
তখন রামমোহন কাপ্টেন বেনসনকে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে 
বলেন।২৩ কিভাবে রক্ষণশীলর্দের মোকাবিলা করা উচিত তাও চিঠি লিখে 
গবরন্নর জেনারেলকে জানাতে তিনি ভোলেন নি। কিন্তু শেষপর্যস্ত বিশেষ কোনে 
প্রতিক্রিয়াই ঘখন হুল না, ব্রিটিশ পাত্রাজাও কোনোভাবে বিপন্ন হয়ে উঠল 
না, তখন তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম তার অনুগামীদের নিয়ে এগিয়ে 
এলেন গবর্নর জেনারেলকে অভিনন্দন জানাতে ! শুধু তাই নয়, এ আইনকে 
জর্বাস্তকরণে সমর্থন জানালেন । ১৮৩০ খ্রাস্টাবে “4 85120607418 
17/0165 16221286 06 2%712176 ০ 1475205,  00%5826766 25 ৫ 
1২61880%5 1২%, প্রকাশ করে অশাস্বীয় সতীপ্রথাকে '্্ীহত্যা, আখ্যা দিকে 
ধর্মের আবরণে স্্বীহত্যা নিবারণের জন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্তবাদ জানান। নভী 
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নিবারণের পর প্রতিক্রিয়ার সমস্ত আঘাতও তিনি অবিচলিতভাবে সহা করেন । 
শিবনাথ শান্্থী লোকের শোন কথার ওপর ভিত্তি করে জানিয়েছেন, রামমোহন 
উপাসন! মন্দিরে আসার সম্নয় হেটে আসতেন, ফেরার সময় ফিরতেন গাড়িতে । 
গাড়িতে যাইবার সময় কোন কোনও দিন লোকে ইট, পাখর, কাদা] ছড়িয়। 
মারিত ও বাঁপান্ত করিত; তিনি নাকি হাসিয়া গাড়ির দ্বার টানিয়া দিতেন 
ও বলিতেন “কোচম্যান ঠেকে যাও ।”২৭ এসময় এমনকি তার প্রাণহানির 
আশঙ্কাও যে দেখা দিয়েছিল, তার প্রমাণ আছে সমকালীন সংবাদপত্রেই। 

রামমোহনের সঙ্গে দিল্িসম্রাটের দৌত্যকার্ষে ইংলগ্ডে ধাবার জদ্ক মিঃ 
মণ্টগোমারি মার্টিন টারদপল ঘাটে একটি নৌকায় থেকে প্রতিদিনই যাবার 
প্রতীক্ষা করছেন। সতী নিবারণ ইত্যার্দি কারণে যাত্রা দিনকয়েক গেছিয়ে 
ধায়। ২র। জানুয়ারি, ১৮৩০ নাগাদ নানা খবর কানে আসায় মিঃ মার্টিনের 
রামমোহনকে গুপ্তহত্যার হাত থেকে বীচাবার জন্য রামমোহনের বাড়িতে 
উপস্থিত থাকা প্রয়োজনীয় হয়ে পডে। গুপ্তঘাতকের দল রামমোহনের 
প্রাণনাশের কযোগ সন্ধান করছে, খবর পেয়েই তিনি সঙ্গে-সঙ্গে রামমোহনের 
বাড়িকে স্থরক্ষিত করার উদ্দেশ্টে যাত্র। করলেন। বন্দুক, বারুদ, ছোর৷ ইত্যাদি 
অবিলম্বে ষোগাভ কর] হল, বাড়ি পাহার1 দেবার জন্য বরকন্দাজ মোতায়েন 
কর] হল। নীরবে ভেতরে-ভেতরে এতসব প্রস্ততি চলল। মিঃ মার্টিন একটি 
দোনলা, একটি একনলা বন্দুক, তিনজোডা পিস্তল, একটি বীক] তরোয়াল, 
তিনটি গুধি ইত্যাদি সংগ্রহ করলেন। বরকন্দাজদের রীতিমতো বন্দুকচালনা 
শিক্ষা দেওয়। হতে লাগল, একজনকে যুদ্ধ কুড়ুলে সঙ্জিত করা হল, এইভাবে 
গোটা বাহিনীকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত কর] হল। এই বিপদসন্কুল দিনে 
রামমোহন যখন বাইরে বেরোলেন, তখন তার অনুরোধে মিঃ মার্টিন একঞ্জোড 
পিস্তল ও হাতে গুপ্তি নিয়ে তার সঙ্গে চললেন। রামমোহনও তার পকেটে 
একটি ছোর ও হাতে একটি গুপ্তি রাখলেন, তার অনুচরদেরও ভালোমতে। 
অস্থসঙ্জিত রাখা হল। পত্রিকাটি জানিয়েছে, এই বিপদের আশঙ্ক। সতী- 
সমর্থকদের কাছ থেকে । তাদের শক্রতার কারণ “১6 7976 0020 036 
0০5 1180. 02101) 17 01060810816 61000 3050 006 11001655101) ০: 
১6 20086 0:61 2700 1,011 ০086000.১২৫ ব্যাপারটা যে নিছক উড়িয়ে 
দেবার মত নয়, তা বোঝাই যাচ্ছে। 

রামমোহনের প্রাণনাশের চক্রান্ত হয়তো “গুড্ুম সভা'র সভ্যপ্দেরই 
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পরিকয্পনা | যাই হোক, কেন ষে এইসময় রামমোহন 'অস্ত্র মমভিব্যাহার ব্যতীত 
গৃহ হইতে বহির্গত” হতেন নী, তার কারণটা৷ স্পষ্টই বোঝা ষাচ্ছে। 

শুধু গবর্ণর জেনারেলকে অভিনন্দন জানিয়ে আর সতী নিবারণকে সমর্থন 
করেই রামমোহন ক্ষান্ত হলেন না। “গুডুম সভার দল সতীগ্রথা নিবারণের 
বিরদ্ধে আপীল করছে, মিঃ বেখি বিলাতে যাচ্ছেন তাদের হয়ে ওকালতি 
করতে । রামমোহন ভাবলেন বটে, ঠিক আছে ওরা গবর্নরের আদেশের 
বিরুদ্ধে আপীল করুক, আমিও সেখানে গিয়ে গবর্নর জেনারেলের কাজকে 
সমর্থন করে পাণ্টা আবেদন করব। মোটকথা সতী যখন নিবারিত হয়েছে, 
তখন কিছুতেই তাকে পুনঃস্কাপন করতে দেব না। 

€গুডুম সভা'র দল কাজ করত হৈ চৈ করে, 'শীতল সভা'র স্বভাবই ছিল 
সর্বাবস্থায় শান্ত অন্ুত্তেজিত ভাবটি বজায় রাঁখা। তাই 'গুডুম সভা” ষখন চাক 
পিটিয়ে নিজেদের কাজকর্মের জানান দিচ্ছে, শীতল সগা”য় তখন নীরব প্রস্ততি। 
সতীপ্রথ! পুনঃস্থাপনের জন্য ৫০,০০০ টাক] ব্যয়ে বেখি সাহেব বিলাত ষাচ্ছেন-_ 
এ সংবাদ পেয়ে ৬৩০ সংখ্যা “সমাচার দর্পণে” সম্পাদক প্রশ্ন তুললেন, ধার। 
ধর্মসভা”র সমর্থক নয়, তারা কেন তাদের পক্ষের শাস্মীয় যুক্তিগুলি পার্লামেপ্টে 
পাঠাচ্ছেন না? উত্তর দিলেন কৌমদী-সম্পাদক | তিনি লিখলেন, সম্পার্ছক 
বোধহয় জানেন না যে পরম পবিত্র শাস্তগ্রস্থ থেকে প্রচুর পরিমাণে সতী- 
নিষেধক উক্তি সংগৃভীত হয়েছে, এবং এজন্য যে সামান্য অর্থ লাগবে তাও। 
তবে এর] ধর্মমভী”র মতে! আদাজল খেয়ে শাস্সীয় প্রমাণ সংগ্রহে ব1 অর্থ 
সংগ্রহে নামেন নি, কারণ উদ্দেশ্ট তার্দের একটাই । ষে ভদ্রলোকচি এইসব 
কাগজপত্র নিয়ে ইংলগ্ডে যাবেন, তাকে তার যাবার খরচ হিসাবে ৫,*০* টাকা 
দিতে চাওয়া হয়। কিন্ত এদেশীয় মেয়েদের প্রাণরক্ষার আবেদন নিষ্বে যাবার 
মতে] একটি ন্যায়সঙ্গত কাজের জন্ত তিনি কোনে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার 
করেন। তিনি বলেন, সতীপ্রথার বিলুপ্তি দেখতে পেলে তিনি ধারপরনাই 
আনন্দিত হবেন। ইংলগ্ডে এই আবেদনটি নিয়ে খুব শীস্ই যাত্রা করার জন্ত 
তিনি প্রস্তত।২৬ 

মানুষটির নাম যে রামমোহন রায়, ত। না বললেও চলে। 

ষাত্রার জন্ত প্রস্তত হলেন রামমোহন । একজন হিন্দু সমুদ্রধাত্র/ করছেন -- 
নিঃসন্দেহে চাঞ্চল্যকর ঘটন! | বিলাতে গিয়েও সতী নিবারক আইন যাতে বলবৎ 
থাকে তার জন্য তীর প্রয়াসকে আমর। পরের অধ্যায়ে দেখব। দেখতে পাব, 
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খাস ইংলগ্ের বুকে সতী নিবারণে তার ভূমিকার কথ। সাহেবরা পর্যস্ত কেমন 
মুক্তকণ্ঠে শ্বীকার করছে। দেখব, ঈষৎ পরবর্তীকালে প্রিভি কাউন্সিলে 
সতীপক্ষর চূড়ান্ত পরাজয়ের পরে কলকাতা ত্রাঙ্মসমাজে আয়োজিত জয়োল্লাস- 
সভায় রামষোহনের ঘোর বিরোধী উস্ংবেঙ্গলের অন্যতম নেতা কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনকে কেমন উচ্ছুনিতভাষায় অভিনন্দন জানাচ্ছেন 
ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ, সতী নিবারণে তার ভূষিকাকে স্বীকার 
করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাকে 4১118150956 01039060601 88181 বলে 
অভিহিত করে সতী নিবারণে তার ভূমিকা সম্পর্কে পত্রিকাটি লেখে £ 

... 85 52115 25 1820 106 00100601005 003£00 00 09৩ 2011001 
০৫ 006 50006511065 11 71010) 186 1085 2.০090. 50 [9:0101761)0 & [216 
***16 13 509 1015 16217101716 2170 23616101705 01916015 01986 ৮০ 216. 11706- 
006৫ 01 6086 10010 600510078 0£ 001 0900:8063 ৪6০০76 
4(610816 52011802 ড1)101) 1195 58৮0 10111101)9 04 01 6০110 ০16৪ 
00753 61017) 21210990০00] 50:99090010.১২৭ 

আর এক ইয়ংবেঙ্গল রসিককৃষ্ণ মল্লিক রামমোহনের মৃত্যুর পর টাউন হলে 
আয়োজিত ম্মরণসভায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সতী নিবারণে তার তৃমিকার 
উল্লেখ করে বলেন : 

শবও ৫050 00956 0£ 001: ০0010050961) 11] 01600 60 [২910100- 
1) ০5 ০00 2০০9913০001) 19:6-61031150170 21006 090 10 00৩ 
89011001) 01 00০ 500696. [6 1023 06212 ভা০]11 010521:0১ 020 10৩ 
29 21000950 21006 11) 0006 ০2056 06 19010217165, 16 10095 19 5810 
0086 1065 03616 11210160006 16118610015 19611785501 1519 901010:5- 
0365১ 8100 11700020. 09 60৮6. €০ 90 0086 110) 16189010011 
€০ ৫০৮০ 2150102.010 010 0106 121181005 1765 01006 60765. ৮1780 
961 0825 06 036 00113101006 105 50410:50001) 079 00৪ ৪16০6, 
1 আ11 2500 [1 10006, 76 00000 0086 6521 2 0813 192 আ৪$ 180 
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সব মিলিয়ে এ-বিষয়ক আইন প্রণয়নের বিরোধিতা রামমোহন করেছিলেন 
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সত্য, কিন্তু এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে সমাজকে নাড়া দ্বেবার, 
আইন পাশ হলে প্রকাশ্যে তার সমর্থনে এগিয়ে আসার ও আইনকে টিকিয়ে 
রাখার জন্য লড়ায়ে নামার গৌরব অবশ্তই তীর প্রাপা। তার এ কৃতিত্বকে 
অস্বীকার করার অর্থ ইতিহাসকে অস্বীকার কর] 

কথায় কথায় অনেক দূর এনে পডেছি। সতী নিষেধক আইন পাশ হলে 
সাধারণ মান্থষ একে কি ভাবে নিল, কি চোখে দেখল, তা তে এখনও 
দেখি নি। 

আইন পাশ হলে দেশে ব! সৈম্তবাহিনীতে বিশেষ কোনো অসন্তোষ দেখা 
দের নি। আসলে দেশের বৃহত্তর জনসমাজে বিশেষ কোনে। প্রতিক্রিয়াই হয় 
নি। মার্শম্যানের মতে এই আইন প্রণয়নের পরে বাংলা দেশে আইন অমান্ত 
করে জনা ২৫ মেয়ে সতী হবার চেষ্টা করলেও, শেষপর্যস্ত পুলিশি হস্তক্ষেপে 
তারা রক্ষ। পার়। জানি না, কোন স্ত্র থেকে মার্শম্যান এই খবর যোগাড় 
করেছিলেন এবং তার খবর কতখানি নিররযোগ্য । কিন্তু সতী নিবারিত হবার 
পর প্রায়দিনই একটি না একটি সহমরণোগ্যত1 নারীকে নিবৃত্ত করার ঘটনা 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত। 

'এম” স্বাক্ষরে এক ব্যক্তি “বেঙ্গল হরকরা"য় এক চিঠি লিখে কালীঘাটের 
কালাাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী সহমরণোগ্যতা হলে ম্যাজিস্ট্রেট 
মি: মাস্টার্সের তৎপরতায় তাঁর নিবৃত্ত হবাঁর ঘটন। বর্ণন1 করে প্রসঙ্গত জানান, 
কল্যাণকর সতী আইন পাশ হবার পর থেকে এই বিধবাটি ও আরে প্রায় 
২০ জনকে সতী হওয়া থেকে নিবৃত্ত কর] সম্ভব হয়েছে ।২৯ 

কয়েকদিন পরে “জন বুল” মানিকতলার মানিক মগুলের স্ত্রীর সতী হওয়া 
থেকে নিবৃত্ত হবার ঘটন। বর্ণনা করে। ঘটনাটি বলি £ 

আপার সাকুতলার রোডের কাছেই ৭নং বাউগ্তারি গার্ডের উল্টোদিকে 
থাকত মানিক মণ্ডল। ২৩ ডিসেম্বর, ভোমতল! লেনে গাড়ি চাপ। পড়ার 
পর ২৫ তারিখে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী দাসী তার সঙ্গে 
সহমরণে যাবার কথ বলে। কিন্তু মানিকতলার থানাদার তার সঙ্কয়ে বাদ 
সাধে এবং ক্লকাতার শহরতলীর ম্যাজিস্ট্রেটের তৎপরতায় তার প্রাণ রক্ষা 
পায়। দাসী আবার ঘরে ফিরে আসে। ঘটনাটি বরন করে “জন বুল” 
মন্তব্য করে, এই সুন্দর ও মানবীয় আইনের ফলে সরকারি হস্তক্ষেপে অনেক 
মেয়েই বীভৎস ও নির্মম মৃত্যুর হাউ থেকে রক্ষা পাচ্ছে।৩০ 
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এই মাসেই "হরকরা"য় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী কলকাতার কাছেই 
একটি মেয়ে সতী হতে উগ্ভত হলে থানার কনস্টেবল তাকে জানায় কাজটি 
সরকারি আইনবিরুদ্ধ। একথা শুনে সে নাকি উৎফুল্প হয়ে উঠে আনন্দের 
সঙ্গে বাড়ি ফেরে ।৩১ 

এইমাসেই হুগলির রাজপুর থানার মৌরী গ্রামের জিতনারায়ণ ঘোষের 
স্বীকে বা পানিহাটির মৃত্যুপ্তয় সরকারের স্ত্রীকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়েছিল। 
হু'একটি মেয়ে অবশ্য আইনের বাধ] না মেনে শেষপর্যস্ত সতী হয়। এরকম 
একট ঘটনার কখা বলি £ 

 গুক্রবার, ২৬ বৈশাখ, ১২৩৭-এ এাহাবার্দের আরা পরগণার পিরোটা 

গ্রামের শিবনারায়ণ সিং নামে এক শ্রীবাস্তব কায়স্থ ৩২ বছর বয়সে মার 
গেলে তাকে সৎকারের জন্যে নদীতীরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার ১৮/১৯ 
বছরের সছ/বিধবা বউটি সেখানে উপস্থিত থাকলেও, সে যে সতী হবে এমন 
কথা কিছু বলেনি। বেল] ছুটে! নাগাদ মৃতদেহে অগ্নিসংযোগের পূর্বমুহ্্তে 
সে একজন বামূনকে সহমরণের শাস্্রাচারটি করতে বলে। একটু ইতস্তত 
করে সে তা করে। অল্লক্ষণ পরে চারিদিকে তাকিয়ে ষথাবিহিত অনুষ্ঠান 
পালন না করেই মেয়েটি জলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে 
দারোগা! যখন ঘটনাস্থলে আসেন, সতীদেহ তখন প্রায় অর্ধেকের বেশি 
পুড়ে গেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ১০/১৫ জনকে গ্রেপ্তার করে ম্যাজিস্ট্রেটের 
কাছে চালান দেওয়া হয়। ঘটনাটি সম্পর্কে চন্দ্রিকা মন্তব্য করে "বিধি- 
লিপির অন্যথা হয় না অর্থাৎ ৬ইচ্ছায় সতীর ভাগ্যে ছিল সহমরণ হইবেক 
তাহা কে খগ্ডিতে পারে এক্ষণে তাহার পরিবারের ভাগ্যে যাহা থাকে 
তাহ! হইবেক ।৮৩২ 

ছ'একটি ক্ষেত্রে পুলিশি অপদার্থতার সুযোগেও মেয়েরা সভী হত। 
ত্রি্ুতের রূপাস গ্রামে এক প্রভাবশালী রাজপুত ১৫ জানুয়ারি নাগাদ 
মার! গেলে তার স্ত্রী সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। খবর পেয়ে দারোগা 
করেকন পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলে মৃতের আত্মীয়র! লাঠি নিয়ে তাদের 
তাড়। করে। দারোগাবাবু নিপাট ভালোমাহুষ, ঝগড়ার্বাটি না করে ফিরে 
এলে মেয়েটি নিবিক্ষে সতী হয়, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে খবর পৌছলে তিনি 
বারোগাকে বরখাখড করেন ।৩৩ 

রক্ষণঝলদের পত্রিকা 'সমাচার চক্তিকা আইন অমান্ত করে যারা নতী হত 
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মহা উৎসাহে ভার্দের খবর ছাপত, মাঝে মাঝে উৎসাহধিকে? মিথ্যা সংবাদ 
পরিবেশন করে জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও করত। “চন্দ্রিকা*য প্রকাশিত 
এ ধরনের একটি ঘটন। নিয়ে বেশ হৈ চৈ হয়েছিল £ 

হুগলি জেলার তুরস্থট পরগণার বৈকুঠ গ্রামের রাধারমণ নন্দীর বাব। 
রবিবার ৭ আষাঢ়, ১২৩৭-এ বেলা ছুটোর সময় গঙ্গাতীরে মারা গেলে 
তার স্ত্রী সঙ্ঞানে সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। রাধারমণ গ্রামের প্রভাব- 
এালী ব্যক্তিদের কাছে মার ইচ্ডা জানিয়ে তাদের অনুরোধ জানায়, আমার 
মা আমার বাবার সঙ্গে সহমরণে যাবেন এজন সরকার আমাকে যা 
খুশি শান্তি দেয় দিক, কিন্ধ আপনারা আমার সহায় ভন।, গ্রামবালীরা 
ভদ্র, নম্ব, শান্তিপ্রিয় । তাকে সাহাধা করলে পাছে শাস্তিভোগ করতে হয় 
এই ভয়ে তারা বলল, “এখন তো এ-বিষয়ে কডাকডিভাবে সরকারি আদেশ 
আছে, কাজেই তোমার মা কেমন করে সতী হবেন? বরং তোমার মাকে না 
জানিয়ে তোমার বাবার শেষকাজ সম্পন্গ করে|” গ্রামবাসীদের কথা শুনে 
তার শেষ আশ তিরোহিত হল। পে একজন সামান্য কলু, কিই-বা তার 
সামর্থ । ঘটনাটির পর সেই সতীসাধবী ১৮ ধিন অনাহারে থেকে গত বৃধবার 
বেলা তিনটা নাগাদ স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। 

রাধারমণের চিঠিটি প্রকাশ করে চক্দ্রিকাকারের সে কি শোকোচ্ছাস 
“এ সংবাদে আমরা কতদূর মর্মাহত তা৷ ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য । এক্ষেত্রে 
একজন সতীসাধ্বী সতীপ্রথায় সরকারি নিষেধের জন্য অনির্বচনীয় মানসিক 
কষ্ট সহা করে প্রাণত্যাগ করেছে। কিন্তু দেহত্যাগের পর সে নিশ্চয়ই 
পরমানন্দের সন্ধান পেয়েছে । কারণ স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র দেবতা । এই 
মহিলাটি স্বামীর মৃত্যুর পর সহমৃতা হতে না পারলেও শোকাচ্ছপ্ন হয়ে 
স্বামীকেই তার একমাত্র দেবতা জেনে এই পাথিব জগৎ থেকে স্বেচ্ছায় 
বিদ্বায় নিয়েছে। ঘটনাটি আমাদের কাছে অতীব ছুঃখের। তার মৃত্যুর 
পর তার শিশুসস্তানর। কিভাবে প্রাণধারণ করবে তা আমাদের কল্পনার 
বাইরে। মাহ্ছষ সম্ভানকামনা করে ছুটি কারণে। প্রথমত পিতামাতার 
জীবৎকালে তার! তাদের সেবা করবে, এবং মৃত্যুর পর শান্বাঙ্গসারে শেষ- 
রুতা করবে। এই সাধ্বীর সন্তানদের পক্ষে তাদের মাকে সতী হতে দেওয়া ছিল 
ক্ষমতার বাইরে। মানুষ গভীর বিপদে পড়লে রাজাকে ত৷ জানায়, কিন্ত স্বয়ং 
রাজাই যেখানে এই শ্রথার উচ্ছেদকর্তা লেখানে কি উপায়? বর্তমানে ্বন্তির 
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কোনে লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, শেষভরস! পবমেশ্বরের রুপা--ষে ধর্ম 
তার স্থটি একমাত্র তিনিই তা৷ রাখতে পারেন ।%৩৪ 

তিনি এত কাছুনি গাইবার পরও চন্দ্রিকাকারকে বসিয়ে দিল “সংবাদ 
কৌমুদী। ১৯ শ্রাবণ, ১২৩৭-এ “কৌমুদী” জানাল, অন্থপন্ধান করে দেখা 
গেছে, ঘটনাটি ডাহ মিথ্যা, বৈকুষ্ঠপুরেব নন্দীর বউ বহাল তবিয়তে বেঁচে 
আছে, এবং তাব স্বামীর শ্রাদ্ধের যোগাভযন্ত্ব কবছে ' চন্দ্রিকা-সম্পা্দককে 
“কৌমুদী” অনুসন্ধান করে তুল স্বীকার করতে পরামর্শ দেয়। চন্দ্রিকাব 
এইসব গালগল্প দর্পণকার বিশ্বাস কবে তাব কাগজে স্থান দেওয়ায় 'কৌমুদী, 
বিশ্মযপ্রকাশ করে ।৩৫ ঘটনার প্ররুত রূপটি প্রকাশ করে গিবন্নমেণ্ট গেজেট” 
মস্তব্য করে, আশা করি ভবিষ্যতে চন্দ্রিকাকার এ-বিষয়ে আরে! সতর্ক 
হবেন । বিস্ময়ের সঙ্গে পত্রিকাটি প্রশ্ন তোলে “৬1586 10700 ০৫ এ 02156 
005736 01820 06 110) 16001165500 0০ 00915665160 90 ৮5 5০1 
981706175. ৩৩ 

এদিকে দিন যাঁয়। ইংলগ্ডে যাবার প্রস্ততিপর্ব শেষ, এখন শুধু যাবাক 
প্রতীক্ষা । ২৭ জুলাউ “আলেকজাগার ছাডবে । তাতে মিঃ বেখি পাঁভি 
জমাবেন সতীপ্রথাকে পুনঃস্থাপন কবে হিন্দুধর্মকে বক্ষা করতে । যাবার আগে 
'ধর্মসভা"ব বৈঠক বসল । হ্যা, ২৫ জুলাউ-এর এই বৈঠকে বেখি সাহেবও উপস্থিত 
ছিলেন বইকি। সবাইকে মধুরহ্থরে আশ্বস্ত করে তিনি বললেন 

*] 0) 120৩/ 010০2601116 00 5.15191)0 01) 5001 0810811, 200 60 
(81191 5০০ 15165 আ1]1 90916 190 19017 610061 0: ৮০০৬১ 1771700 
01 8220. 1 086 000 0 7100295 01386 01916310811 6 130 
18681186106 02 005 0210 40660 10085108 ০915091]5 00806৫ 001 
7600013১ 2100 006 16891 07010010105 200 ৫09০0196190 ভা10) 1১80) 1 
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একদিকে বেধি যখন ধর্মসভা”র সভ্যদের এইভাবে আশ্বস্ত করছেন, 
অন্যদিকে একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ প্রস্তুত হচ্ছেন সমুদ্রধান্জায়। তিনিও যাবেন 
ইংলগড রাজরবারে সতীপ্রথ। সম্পর্কে হিন্দুদের একাংশের মতামত পৌছে দিতে । 
তার জাহাজের নাম “এলবিয়ন”। কলকাতা ছাড়বে ১৯ নভেম্বর । যাত্রার 
দিনকয়েক আগে পাণ্টা আবেদনপত্রের একটি কপি তিনি 'ইত্তিয়। গেজেটে'র 
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প্রতিনিধির হাতে দিয়ে তিনি ঘাত্রা করার পর তা পত্রিকায় প্রকাশের অন্থমতি 
দেন। সতী-বিরোধী এই আবেদনে বলা হয় : 

ননিষ্র অমানবিক সতীপ্রথ। নিষিদ্ধ করে লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক ভারতবাসীর 
অপরিমেয় কল্যাণ করেছেন। অনেকেই এ-আইনকে কূতজ্ঞতার সঙ্গে স্বাগত 
জানিয়েছে । যর্দিও অধিকাংশ দেশীয় ব্যক্তিই বিষয়টি সম্পর্কে নিস্পহ ও 
উদ্দাসীন। এ আইন জারির পর প্রায় ১২ মাস কেটে গেছে। এ-প্রথা 
নিবারণের জন্য দেশীয় জনসাধারণের এক বিরাট অংশ গবর্নর জেনারেলকে 
অভিনন্দন জানিয়েছেন €( এই অভিনন্দনপত্রটি আবেদনের সঙ্গে যুক্ত হয় )। 

আবেদনকারীর জানতে পেরেছেন, প্রাচীন রীতিনীতির ভক্ত কিছুসংখ্যক 
দেশীয় ব্যক্তি এক আবেদন পেশ করে সতীপ্রথা পুনংস্থাপনের প্রার্থনা 
জানিয়েছেন। তাদের মতামত সমগ্র দেশীয়সমাজের মতামত নয়; এবং 
আবেদনকারীর] তাই সবিনয়ে স্থানীয় সরকারের আদেশকে স্থায়ীভাবে বহাল 
রাখাব আবেদন জানাচ্ছেন । 

আবেদনকারীর! মনে করেন সমস্তরক প্রারুতিক, সামাজিক ও কল্যাণ- 
কামী সরকারি নীতির বিরোধী এই প্রথা কখনও অনারেবল হাউসের অহুমোদন 
পাবে না এবং এ-প্রথ। পুনংস্থাপন করে তারা কখনও ব্রিটিশ নাম ও চরিত্রকে 
কলঙ্কিত করবেন না। 

আবেদনকারীদের দু বিশ্বাস অনারেবল হাউস স্থানীয় সরকারের এ-বিষয়ক 
নিষেধাজ্ঞা সম্পুর্ণ এবং চভাস্তভাবে বলবৎ রাখবেন 1৬৮ 

দেখা যাচ্ছে, লভাই বেশ জমে উঠেছে। হিন্দুরা নিজেরাই এ ব্যাপারে 
দ্বিধাবিভক্ত। পন্রপত্রিকাগ্লি উত্তপ্র । চতুর্দিকে সাক্তো! সাজে রব। সবাই 
বসে আছে শেষ বিচারের আশায় । সে আসর বসবে ইংলগ্রে। 

অতঃপর ইংলগু_ স্বপ্নের দেশ ইংলগু। 
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১২। ইতিহাসের একটি বিস্মাত অধ্যায় 


ছুটি জাহাজ-_'আলেকজাগার” আর “আলবিয়ন'। 

'আলেকজাগ্ডার' ছাড়বে আগে, “আলবিয়ন” পরে । ২৭ জুলাই, ১৮৩০-এ 
'আলেকজাগ্ারে চড়ে ধর্মমভা"র পক্ষে মিঃ ফ্রান্সিস বেঘি ইংলগ্ডে পাডি 
জমালেন। যাত্রা কিন্তু শুভ হল না। 

কিছুদূর যাবার পর কেডগিরির কাছে একটি ফুটে দিয়ে জাহাজে প্রবলবেগে 
ছল ঢুকতে আরম্ভ করে। ৬ আগস্ট বিকেলের দিকে জাহাজের ডুবুড়ুবু অবস্থা, 
জাহাজের খোলে ৯ ফুটের মতো৷ জল । বেগতিক দেখে ক্যাপ্টেন বুদ্ধি খাটিয়ে 
জাহাজ তীরের কাছে ভেড়ান। যাত্রীরা মাটিতে পা রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলে। বেখি সাহেবও বাধ্য হয়ে সতী দরখাস্তসহ আবার কলকাতায় ফিরে 
আমেন। 

সতীবিরোধীর! স্বভাবতই উতফুল্প হয়ে উঠলেন। বললেন, এমনটি ঘটবে 
এতো। জানা কথা। রামমোহনপন্থীদের পত্রিকা “সংবাদ কৌমুদধী' লিখল, 
“সতী প্রথা পুন্ঃস্থাপনের জন্য যে আবেদন ইংলগ্ডে পাঠানো হয়েছিল, তা 
আমাদের দেশের নারীঞ্াতির স্কৃতি ও পুণ্যের ফলে আবার ফিরে এসেছে । 
যে জাহাজ এটি নিয়ে যাচ্ছিল, পথে তা প্রায় ডুবতে বসেছিল। এন. ভি. 
স্বাক্ষরে “ইপ্ডিয়! গেজেটে” একজন মন্তব্য করলেন, “এরকম একটা আবেদন বহন 
করে নিয়ে যাবার জন্যই জাহাজটির ভাগ্যে এই দুর্ঘটনা ! দুষ্ট লোকে বলছে, 
জাহাজের ক্ষতির বহর দেখে আলেকজাগ্ডারে'র ক্যাপ্টেন আবার এই 
'আবেদনপত্রটি নিয়ে যেতে শঙ্কিত হচ্ছেন। তাই বহুজনের মুখ চেয়ে পুনর্ধাত্রার 
আগে প্রথমেই তিনি আবেদনপত্রসহ এর বাহককে জাহাজ থেকে নেমে নিজের 
পথ দেখতে বলবেন ।” 

দুর্ঘটনার ফলে রক্ষণশীল শিবির একটু মুষড়ে পড়েছিল সন্দেহ নেই, 
কিন্ত খাড়া হয়ে দাড়াতেও তাদের দেরী হল না। মুখ খুললেন প্রথমে মিঃ 
বেখি। বললেন, “এরকম দুর্ঘটনা ঘটলে সাধারণত প্রাণহানি হয়, কিন্ত 


৯৬৭২ 


সতী-আবেদনের বাহক হিসাবে আমাকে ও আমার সহযাত্রীদের ঈশ্বর রক্ষা 
করেছেন ।' 

সমাচার দর্পণ, এইরকম আবেদনপত্র জাহাজে থাকার জন্য দুর্ঘটনা 
বটেছে, অথবা এরই জন্য যাত্রীদের প্রাণরক্ষা পেয়েছে_-তা স্থির করার ভার 
পাঠকদের ওপর ছেড়ে দেয়। 

'ধর্মসভা'র মুখপত্র “সমাচার চন্দ্রিকা” ঘটনাটিতে ছুংখমিশ্রিত আনন্দ প্রকাশ 
করে বলল, ধারা এই আবেদনে তাদের স্বাক্ষরযুক্ত করতে চান, চূড়ান্ত-যাত্রার 
পূর্বে ডাকযোগে তারা তা করতে পারেন। মিঃ বেখি পুনর্ধাত্রা করার জন্য 
খুবই উতস্থক। যাই হোক, এই বিলম্বের ফলে আমাদের উত্সাহ বধিত হয়েছে, 
এবং এই দুর্ঘটনার জগ্ঠ প্রকারান্তরে আমরা কৃতজ্ঞ | 

পেছিয়ে গেলেও বেখির যাওয়1 কিন্তু বন্ধ হল না। ১২. ৫. ১৮৩১-এ 
“সমাচার চন্দ্রিকা” জানাল, “শ্রীযুত এফ. বেথি সাহেব যিনি নতীর পক্ষে উকিল 
হইয়া আলিকৃজাগ্ডার নামক জাহাজারোহণে বিলাত গমন করিতেছেন তিনি 
সেন্ট হেলেন! নামক স্থ(ন হইতে গত ১৮৩০ সালের ২১ নবেদ্বর তারিখে এক 
পত্র লিখিয়াছেন তাহার তাতপর্ধ এই যে শারীরিক ভান আছেন এবং অনুমান 
করেন এই জাহাজ জানেওয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বিলাতে পনুছিবে 
উহাতে সন্দেহ নাই-_" 

অন্যদিকে সতীবিরোধী শিবিরের নেতা রামমোহনের জাহাজ “আলবিয়ন' 
১৯ নভেম্বর, ১৮৩*-এ পূর্বনির্দিষ্ট দিনেই ছাড়ল। তার কুসংস্করাচ্ছন্ন শত্রর! 
নানারকম ভবিষাদ্ধাণী করতে লাগলেন। কেউ বললেন ইংলগ্ডে পৌছবার 
আগেই তিনি কোনে! দুর্ঘটনায় পড়বেন, কেউ বললেন ঈশ্বরের অভিশাপে যাত্রা 
শেষ হবার আগেই তার মৃত্যু হবে, কেউ বললেন ইংলগু থেকে তাকে মাথা 
নীচু করে ফিরতে হবে।২ যে যাই বলুক, পথে কোনে! অঘটন ঘটল না। যাত্রা 
হল আরামপ্রদ, জাহাজের কমখদের ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ। ৮ এপ্রিল, ১৮৩১-এ 
রামমোহন নিরাপদে 'আলবিয়ন' থেকে লিভারপুলে নামলেন, সেখান থেকে 
সোজা এসে পৌছলেন লগ্তনে। তাঁকে ঘিরে সেখানে অজশ্ কৌতুহল, জিজ্ঞাসা । 
একজন হিন্দু-ব্রাহ্গণ সাতসাগর পাড়ি দিয়ে লগুনে এসেছেন- পোশাক তার 
ঝলমলে, বাহু আজাহ্ুলপিত, চোখে প্রথর বুদ্ধির দীপ্তি - দেখে সাহেবদের রীতি- 
মতো চোখ ধাধিয়ে গেল। এদেশীয় বিহৎ্সমাঁজেও অপরিচিত নন ভিনি। তার 
এএকেশ্বরবারী মতামত, সতীপ্রথার বিরোধিতা ইত্যাদির জন্ত লগ্ডনের কাগঙ্জগুলি 
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অনেক বছর আগে থেকেই তার সম্পর্কে কৌতৃহলী। তার আসার খবর পেকে 
জেরোমী বেস্থামের মতো দার্শনিক ছুটে এলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। 
পদমর্যাদাও তার কম নয়-_রাজা তিনি। ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি তার 
সম্মানার্থে এক ভ্োজসভার আয়োজন করল । সেই আলোকিত ভোজের 
আসরে নানাপ্রকার স্ন্বাছ মা'স ও দুর্লভ মগ্যের মাঝখানে বসে শুধু ভাত আর 
জল ছাঁড়া অন্তকিছু তিনি স্পর্শ পর্মস্ত করলেন ন115 সাহেবরা তো দেখে 
অবাক। কয়েকর্দিন পরে ৭ই সেপ্টেম্বর, বোড অব কণ্টোলের প্রেসিডেণ্ট 
চার্সস গ্রাণ্ট তাঁকে রাজদর্শনে নিয়ে গেলেন । ইংলগ্ের রাজাকে অভিবাদন 
জানালেন আধুনিক ভারতের আব এক বাচ্চা রামমোহন রায় । 

লগ্ডনে এসেছেন রামমোহন । কাজেই 'লগুন ইউনিটারিযান এসোসিয়ে- 
শন সমমনা এই মানুষটিকে স্বাগত জানাতে তৎপর হয়ে উঠল। রেভাঃ 
রবার্ট আম্পল্যাণ্ড-এর সভাপতিকে অনুষ্ঠিত 'লগুন ইউনিটারিয়ান এসোসিয়ে- 
শনে*র জনাকীর্ণ এক অধিবেশনে এই “বিখাত অতিথি'কে স্বাগত জানান হল। 
কেউ তাঁকে বনলেন সহকমর্, কেউ বন্ধু, কেউ ভাই | ডাঃ বাউরিং এই 
সভায় সতীনিবারণে তার ভূমিকার স্রদ্ধ উল্লেখ করে বললেন, ণ£ & 
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কিন্ক এত জাকক্মকের মধ্যে থেকে সাহেবর্দের মুখ থেকে গাদাগাদ। 
গ্রশত্তিবচন শুনেও রামমোহনের মাথা ঘুরে যায় নি। আসল কাজটি তিনি 
ঠিকই মনে রেখেছিলেন । এরমধ্যেই একদিন লর্ড ল্যান্সডাউনের সঙ্গে দেখা 
করে সতীবিষয়ে নিজের মতামত জানিয়ে এলেন। বললেন, “প্রত্যেকটি মানবীয় 
হৃদয় নি:সন্দেহে এ-প্রথা বিলোপে উৎফুল্প হয়ে উঠবে । ভারতের সতী- 
বিরোধীদের আবেদনটিও তার হাতে দিয়ে এলেন। ১ জুলাই, ১৮৩১-এ 
হাউ অব লর্ডসে মাকুুইস অব ল্যান্সডাউন এই আবেদনটি পেশ করতে 
গিয়ে বল্লেন, "ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেশ্টিঙ্ক কয়েকবছর 
আগে অনেক ভাবনাচিস্তা করে অমানবিক সতীপ্রথা নিষিদ্ধ করেন। এর 
কয়েকমাস পরে কিছুসংখ্যক হিন্দু কোম্পানির বিরুদ্ধে তাদের ধর্মবিশ্বানে 
হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে বিষয়টি সম্পর্কে প্রিভি কাউন্দিলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। তীর্দের বক্তব্য প্রিভি কাউন্সিলে পেশ কর] হয়েছে, এবং কাউন্সিলের 
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কর্তব্য তা শোনা । এই আবেদনটি পেশ করার পব ভারতের একজন 
নামকরা ব্যক্তি রামমোহন রায় (যাকে সদস্তদের কেউ কেউ জানেন) 
তার সঙ্গে দেখা করে বলেন, ভারতে প্রচলিত ধারণান্যায়ী এ ধরনের 
আবেদন প্রিভি কাউন্সিলের পরিবতে হাউ অব লর্ডসে পেশ করাই সমীচীন । 
সেইজন্য ভারতের কিছুসংখাক অতি সম্পন্ন ও সম্াস্ত দেশীয় ব্যক্তি একটি 
পণ্টা আবেদন হাউন অব লর্ডসে পেশ করতে মনস্থ করেন। এই আবেদনে 
বেন্টিঙ্কের সতীপ্রথা নিবারণকে তারা কত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দেখেন, এ-প্রথা। 
যে হিন্দুশাশ্সসন্মত নয়, মন্থর বিধান অন্রযায়ী বিধবার ব্রহ্ষচর্যই যে বিধেয় 
তা দেখিযে, এ-প্রথা নিবারণের চন্য সরকাবের উদ্দেখে ক্লুতজ্ঞতা প্রকাশ 
কব হয়।? 

অর্থাৎ সতীপ্রথাকে হিন্দুমাত্রেই "য একচোখে দেখে নী, এ বিষয়ে 
তাদের নিঙ্গেদের মধ্যেই যে মতভেদ আছে-_-এই অতিপ্রয়োজনীয় সংবাদটি 
রামমোহন হাউস অব লর্ডপ পর্যস্ত পৌছে দ্রিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে সতী- 
বিরোধী লোকের সশখ্যা যে কম নয়, সাহেবরা তা বুঝতে পারলেন। ইংলগ্ে 
রামমোহন সতীবিরোধী শিবিরের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত হলেন ।৬ 

কিন্ত সতীসমথক বেখি সাহেব ইংলণ্ডে এমে করলেনটা কি? আবেদন 
তিনিও যথাস্থানে পৌছে দিলেন । এবং মাঝে মাঝে চিঠি লিখে ধর্মসভা"র 
পরিবেশকে উত্তপ্ত রাখার দায়ি নিষ্ঠাভরে পালন করে চললেন । ১৯. ১০. 
১৮৩১-এ ধির্মসভা"র অধ্যক্ষদের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে বললেন, জেনারেল 
পামারের হাত দিয়ে তিনি তাদের কাছে খোখখবরভর1 এমন একটি চিঠি 
পাঠিয়েছেন, যা থেকে তারা বুঝতে পারবেন, তিনি তাদের জন্যে কি 
করেছেন! খবরটি “চত্দ্রিকা"য় প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে কিছু লোকের 
মনে প্রশ্ন দেখা দিল, ইংরেজরা কি তাহলে সতীপ্রথা পুনঃস্থাপন করতে চলেছে 
বা করার আশ্বাস দিয়েছে_-এও কি সম্ভব? ইংলগ্ডের অধিবাসীরা কি 
এতই নির্মম যে শুধুমাত্র বেখির পরামর্শে শাস্বীয় বিধিনিষেধের তোয়াক্কা! না 
করে তারা স্বীহত্যাকে আবার মেনে নেবেন? ভারতের নারীজাতি তাদের 
কাছে কি এমন অপরাধে অপরাধী যে তার্দের ওপর এরকম ভয়ংকর 
প্রতিশোধ নিতে হবে। ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র “এনকোয়েরার” বেখির আচরণকে 
ইংরেজ নামের অযোগ্য বলে বর্ণনা করে তার আশ্বাসবাণীতে গভীর সংশয় 
প্রকাশ করে লিখল £ 
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যে যাই বলুক, বেখির আশ্বাস পেয়ে ধধর্মনভা"র ধামিকদের উৎসাহ-আনন্ 
দেখে কে। শুধু বেখির কাছ. থেকেই নয়, অন্যদের কাছ থেকেও চান্দ্রকাকার 
মাঝেমাঝে উতসাহজনক কথা শ্রনতেন। এদের মধ্যে 'সমাচাব মভা রাজেন্জ? 
সম্পাদক মূনমী আলিমোল্লার মতামতে তৃপ্ত হয়ে পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাকে সাধুবাদ 
জানিয়ে লেখেন £ 

“তিনি হিন্দুর ধর্মবিষয়ে বিশেষতঃ সতীর পক্ষ যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে 
আমর! তাহাকে সাধুবাদ করিলাম এবং তাহাব বিজ্ঞতা ৪ পক্ষপাতরাহিত্য 
প্রকাশ পাইয়াছে।”৮ 

এদেশে যখন সতীপ্রথাব পুন:স্থাপন নিয়ে কানাকানি চলছে, দেশে 
প্রিভি কাউন্সিলে তখন শেষ বিচারের আসর । ১৮৩২-এর জুন-জুলাই-এ 
আসর রীতিমতো। জমজমাট । ভারতের কিছুসংখ্যক হিন্দু অধিবাসী ৫টি কারণে 
সতী সম্পকিত আদেশ নাকচ করার আবেদন জানায় £ 

(১) এতদ্বারা আবেদনকারীদের পবিভ্র ধর্মীয়প্রথা ও আচারে হস্তক্ষেপ 
করার ফলে সমগ্র জাতির ধর্মবিশ্বাস আহত হয়েছে । 

(২) সতী আইনের মুখবদন্ধে এ আইন প্রণয়নের যে কারণ দেখানো 
হয়েছে তথ্যের দ্রিক দিয়ে তা ভুল, এবং হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে এখানে 
যা বলা হয়েছে, তাও সত্য নয়। 

(৩) যদি এ-প্রথার কোনো দোষ থেকেও থাকে (ষা নেই বলেই 
আবেদনকারীরা মনে করেন ), তাহলে হিন্দুদের যথোচিত দৃষ্টি আকর্ষণের 
মাধ্যমে তা সংশোধন করা যেতে পারে । 
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(৪) গবন্নর জেনারেলের কাছে ১৯.১২ ১৮২৯-এ এ আইন লম্পর্কে 
প্রতিবাদ জানালে তিনি যথাবিহিত তথ্যাহুসন্ধান না করেই প্রতিবাদপত্রাটি 
নাকচ করে দেন। 

(৫) এততঘ্বার হিন্দুদের ধর্ম, আচার-আচরণে প্রত্যক্ষভাবে হন্তক্ষেপ 
করে সরকার দেশীয় জনগণের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না করা'র পূর্বপ্রতিশ্রতি 
ভঙ্গ করেছেন । ৰ 

অভিযোগের উত্তরে কোর্ট অব ডিরেইর্স-এর তরফ থেকে বল হয়, 
বাংলার জনগণ সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমত1 বাংলার গবর্ণর জেনারেলকে 
দেওয়া হয়েছে এবং তা ব্রিটিশ আইনের দ্বাবা স্বীরুত। ক্ষমতা প্রয়োগের 
পূবে ভারতীয় সরকার দেশীয়দের ধর্মবিশ্বাসকে যথোচিত মর্ধাদ। দিয়েছেন । 
বহুদিন ধরেই সরকারের দৃষ্টি বিষর়টির দিকে আকৃষ্ট হযেছিল, এবং এ সম্পর্কে 
বিভিন্ন মতামত সংগ্রহ করে তবেই গবর্ণর জেনারেল এ-বিষয়ক আইন 
প্রণয়ন করেছেন। হিন্দুদের আবেদনপত্ত্রটি নাকচ কবার পক্ষে কোম্পানির 
তবফ থেকে ৪টি কারণ দেখান হয় £ 

(১) বংশের স্থনাম বাডানো বা মৃতের সম্পত্তি গ্রস করার মনোবৃত্তির 
ক্ষণ এ-প্রথ| অনেকসময় নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে পর্যবসিত হত। 

(২) সতী হওয়া সম্পর্কে হিন্দুশাস্ত্রে বিধবার প্রতি আবশ্তিক কোনো 
নির্দেশ নেই। 

(৩) এই আইনকে সরকারের দেশীয়দের ধর্মবিষয়ে সহিষ্ণুতার মনোভাব 
থেকে বিচ্যুতি বলা যায় না। ধর্মীয় কৃত্য হিসাবে সতীপ্রথাকে নিষিদ্ধ 
কর] হয়নি, হয়েছে সমাজের জাজল্যমান এক অপরাধ হিসাবে । অনেক হিন্দু 
এ প্রথাকে ঘ্বণার চোখে দেখে । 

(৪) মানবিক অন্ুভৃতিবিরোধী এ-প্রথা স্থযোগমতো নিরাপদে দমন করা 
সরকারমাজ্রেরই কর্তব্য । এতদিন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ও রাজনৈতিক কারণে 
এ-প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা সমীচীন বোধ হয় নি। বর্তমান অনুকূল 
সময়ে দেশিয় প্রজাদের কল্যাণচিস্তা করেই সরকার একে নিষিদ্ধ করেছেন।৯ 

আবেদনকারীদের পক্ষ সমর্থন করেন ডঃ ল্যাসিংটন, মিঃ ডিঙ্কওয়াটার 
বেধুন এবং মিঃ ম্যাড়ুগল। প্রতিবাদীপক্ষে দাড়ান এটমি ও সলিসিটর জেনারেল 
স্তার জে স্কারলেট, ন্তার সি. উইদারেল, স্তার ই. স্তাগভেন, মিঃ সার্জ ম্পানকি 
এবং মিঃ লক্বেড। 
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সওয়াল-জবাব চলল দিনের পর দিন। অন্যান্যদের সঙ্গে রামমোহন 
রায়ও এইসব দিন উপস্থিত থেকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে ছ্‌'তরফের বক্তব্য 
শুনতেন। ২৩ জুন, ১৮৩২ ডঃ ল্যাসিংটন আবেদনকারীদের পক্ষ সমর্থনে এক 


জোরালো বক্তৃতা এই আইনকে 4821050) 100091100১ &0 41765০0 
8106117752176170 01 0102 580160 1১169052 00 152210 117৮1019806 606 16118101) 


183 200 15863 0 10 [71700095* বলে অভিহিত করেন ।১০ লগ্ুনের 
'গ্রীশ্চান অবজার্ভর” পত্রিক। এ সম্পর্কে মন্তব্য কবে, আবেদনকারীদের এউ 
অমানবিক প্রথ। পুনকজ্জীবিত করার অন্থমতি আবার দে ওযা! হবে এমন বিন্দুমাত্র 
আশঙ্কাও আমাদের নেই_-তা ভাঃ ল্যাসিংটন আবেদনকারীদের পক্ষ সমর্থনে 
তার প্রতিভ| (যাকে তিনি বেশ্যাবৃত্তির কাজে লাগিষেছেন ) যতই দেখান 
না কেন।১১ বহু-প্রতীক্ষিত বা দোষণার দিন ধার্য হল শনিবার ১১ জুলাই, 
১৮৩২। রামমোহনকে আগে খেকে দিনটি জানিয়ে দেন লর্ড ল্যান্সভাউন | 
এজন্য লর্ড ল্যান্সডাউনকে সরু তঙ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে রামমোহন লিখলেন £ 
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১১ জুলাই, ১৮৩২। সব ঞ্ল্লনার অবসান ঘটিষে প্রিভি কাউন্সিলে 
সতীপক্ষীয়দদের আবেদন নাকচ করে দেবার রায় ঘে।ধষিত হল। রায় অবশ্ঠ 
সর্বসম্মত হয় নি। মাকুরইস অব ল্যান্সভাউন, মাক্কুইস ওয়েলেসলি, লর্ড 
জন রাসেল, লর্ড ক্রহাম, স্যার শাড ওয়েল, স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট প্রতৃতিরা 
প্রিভি কাউন্সিলে সতী নিবারণের অঙ্গুকুলে মত প্রকাশ করেন। রায় জেনে 
লগুনের “খ্বীশ্চান অবজার্ভর' পত্রিক1 আনন্দ প্রকাশ কবে । 

লগ্ন থেকে কলকাতা কম পথ নয়। এই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে কলকাতায় 
খবর পৌছতে পৌছতে কেটে গেল কয়েকটা] মাস। নভেম্বরের গোভার দিকে 
কলকাতায় খবর এসে পৌছল। সতীবিরোধীর] লাফিয়ে উঠলেন, জয় হয়েছে 
আমাদের, জয়! সোমবার « নভেম্বর, ১৮৩২ সন্ধ্যাবেল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 
রিফর্মার” বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে সতীপক্ষীয়দের আবেদন ভিসমিস হয়ে 
যাবার খবর জানাল। খবর পেয়ে “দমাচার চক্দ্রিকা'র মর্মাহত সম্পাদক 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন £ 


৯৬৮ 


এ প্রকার ধর্মের প্রতি ব্যাঘাত হওয়াতে অবশ্য কগিতে হইবেক পখিবী 
হইতে বিচার মহাশয় লোকাস্তর গমন করিয়াছেন। এক্ষণে হিন্দসকল এই 
সম্থাদ পাইয়া হাহারবে ক্রন্দন করিবেন তাহার্দিগের অক্ষিসলিলে যে নী 
বহিবেক তাহা কে দৃকৃপাত করিবেন ।” 

'সংবাদ রত্বাবলী*তে তরুণ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হুঃখ করে লিখলেন £ 

'হায় ২ কি কালমাহাস্স্য পিতাতুল্য যে রাজা তিনিও সন্ভানে লেহহাঁন 
হইলেন এবং ধর্মনাশের কালে ধর্মরাজ কি নীরবে রহিলেন-" |” 

অল্পদ্দিন পরে গবর্নরের সতী নিবারণ প্রসঙ্গে আক্ষেপ কবে আবার লিখতেন £ 

“ গবন্নর জেনরল শোলাভাকাজ্ষী হইয়া সতী নিপাবণের আইন করিলেন 
গ্রিবিকোন্সেলের মেম্বর মহাশয়র1 এ লোভেও লোভি হইয়াছেন ইহার সন্দেহ 
নাই হিন্নুসকল ধর্মহানিতে মনঃগীভায় পীভিত হইপেন ইহাতে কাহার কি ক্ষতি 
হইবেক অতএব এই কারণে আপিল ডিলমিস হইয়াছে ইহার পব তঙ্জবিষ্জে ঘে 
মঙ্গল হয় এমত বুঝিতে পারি না তবে ধর্মশ্ত সুতা গাত: এই শুরসা আছে 
মাত্র ।”৯5 

রক্ষণশীলর্দের চোখেন্ব জলেই প্রিভি-কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত 'ভারী হয়ে উঠল 
না। ইয়ংবেঙ্গল ও রামমোহনপন্থীদের সঞ্জে সাধারণ মানুষও এগিম্ে এলেন 
একে স্বাগত জানাতে | প্রেমঠাদ রায়ের 'সংবাদ সুধাকর” সতী নিবারণে 
সন্তোষ প্রকাশ করে। রামমোহনপন্থীদ্দের পত্রিকা 'সঙ্ধাদ কোৌমুদী' আনন্দ 
প্রকাশ করে লেখে £ 

'প্রীদাহকারিরা পরাভবহওন জন্য বিরাগ ও বিলাপ করুন কিন্তু সদন্তঃকরণ 
ব্যক্তিসকল এবং দয়াবিশিষ্ট জনেরা আর প্ররুত হিন্দুরা অধশ্য ইহাতে আহ্লাদ 
করিবেন।১১৪ 

প্রগতিশীল বাঙালি যুবকর্দের মুখপন্্ 'জ্ঞানান্বেষণ” লিখল £ 

“এইক্ষণে কহিতেচি হে আমারদের মিত্রেরা আপনার এক সভ1 করি৷ 
আপন আপন আহলাদস্থচক প্রবি-কৌন্সেলের এক ধন্তবার্দপত্র বিলাতে প্রেরিত 
করুন। 

কেননা বর্তমান রাজ্যাধিপতি ও তম্মস্ত্রিগণেরা যে আমারদের দেশের 
স্ত্রীলোকের প্রাণদান করিয়াছেন ইহাতে তাহারদিগের ধন্তবাদ না করা 
আমারদের নিতাস্ত অবিজ্ঞতা প্রকাশ সন্বিবেচনা করিলে সকলেরি তাহারদিগকে 
ধন্যবাদ করা উচিত, কিন্তু ধর্মসভার দলস্থের! তাহা করিবেন না বিশেষত: এই 


১৬৪৯ 


সমাচার শ্রবণে তাহারা একেবারে শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন এবং তাহারা এ 
বিষমের কি লিখিয়া যে বিদেশস্ব ধনদাতারদিগের প্রবোধ জন্মাইবেন এই 
ভাপনাতে তাহারদ্রিগেব আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হইবে এখনে রাগান্বিত হইয়া 
চন্দ্িকাকার যাহা বলুন কিন্তু প্রীহত্যারূপ তাহারদের পরম ধর্ম আর ফিরিবেক 
ন! কেবল মনের খেদেই চিরকাল রহিবে |১৯৫ 

'জ্ঞানান্বেষণের এই আহবানে সাড়া পিয়েই কিনা জানি না, রাম- 
মোহনপস্থীরা শনিবার, ১০ নভেম্বর, ১৮৩২-এ সন্ধা। ৬টায় জোড়ার্সাকেো 
ব্রাঙ্মসমা গৃহে একটি জয়োল্লানসভার আয়োজন করেন। 

সভার দিন সন্ধ্যাব আগে থেকেই জোডার্সাকোর ব্রাহ্ষপমাজে লোকের 
আনাগোনা । একে একে আসছেন মিঃ জ্মেস প্যাটেল, কাপ্টেন এভারেস্ট, 
সধাহান্যমুখ ডেভিড হেয়ার । দেশীয়দের মধ্ো দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর, বামলোচন ঘোষ ইত্যাপ্দির। আগেই এসে গেছেন। ইয়ংবেঙ্গল গোঠীর 
কষ্তমোহন খল্যোপাধ্যায়। তারাচাদ চক্রবততী, চন্দ্রশেখর দেব এসেছেন । 
রঘিককুষ্ণ মল্লিকের গায়ে জর, তবু তিনি আসতে ছাড়েন নি। নিদিষ্ট সময়ের 
আগেই ঘরের সব চেয়ার ভতি। আরম্ভ হবার সময় দেখা গেল অনেকে জায়গ! 
না পেকে দাডিয়ে আছেন। সভ|য় কম-সে-কম শচারেক লোক । 

সভাপতি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমে আজকের এই সভার উদ্দেশ্ট বর্ণন। 
কবলেন। কালীনাদ চৌধুরী সতী নিষিদ্ধ করার জন্য ইংলগ্ডের রাজাকে ধন্যবাদ 
জানানোর এক প্রস্তাব করলে, মথুরানাথ মল্লিক তা সমর্থন করার পর 
প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রসন্নকূম।র ঠাকুর তার বক্ততাপ্রসঙ্গে 
বললেন, সতীপ্রথা নিবারণের জন্তা কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকেও ধন্যবাদ 
জানানো উচিত। তারাাদ চক্রবতঁ সমথিত এই প্রস্তাবটিও সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হল। রামমোহন পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় তার দীর্ঘ বক্তৃতায় এ-প্রথার 
নিষ্ঠুরতার দিকটি তুলে ধরে এই নির্যম প্রথা নিবারণের জন্য গবর্নর জেনারেল 
বেষ্টিষ্ককে ধন্তবাদ জানাবার প্রশ্ডাব করেন। তার প্রন্তাবকে অমর্থন করলেন 
রামলোচন ঘোষ । বাংলা ও ইংরেজিতে এই ধন্তবাদপ্রশ্তাবগুলি রচন। করার 
জন্য দ্বারকনাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাঁকুর, কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মল্লিক, 
রাধাপ্রসা্ রায়, হরিহর দত্ত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরচন্দ্র লাহিড়ি ও শ্টামলাল 
ঠাকুরকে নিয়ে এক কমিটি গঠিত হয়। 

হরিহর দত্ত প্রস্তাব করলেন, রামমোহন রায় তো এখন ওদদেশে আছেন, 


১৭৯ 


কাজেই ইংলগ্ডের রাজা ও কোট অব ভিরেক্টর্সের ধন্যবাদছুটি তার মাধ্যমেই 
দেওয়া যেতে পারে । বিন! আপত্তিতে প্রস্তাবটি সাদরে গৃহীত হয়। চন্দ্রশেখর 
দেখ এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। এবার উঠে দাঁডিয়ে বললেন. নতী নিবারণের 
জন্থ রামমোহন রায় প্রচুর সময় ও উদ্যম ব্যয় করেছেন, অতএব ধন্যবাদ তারও 
প্রাপা। শ্তামলাল ঠাকুর প্রস্তাবটি সমথন করলেন। সমবেত সকলেই 
আস্তরি ভাবে প্রস্তাবটিকে স্বাগত জান।লেন। 

এবার উঠলেন “এনকোয়েরাবে”র সম্পাক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
পত্রিকার পষ্ঠটায় রামমোহনকে যিনি হাফ লিবাবালে'র বেশি কিছু ভাবতে 
পারেন নি, তিনিই সতীনিবারণে তাব প্রশংসনীয় ভূমিকা বিন দ্বিধায় 
স্বীকার করে নিয়ে বন্ধু চন্দ্রশেখরের প্রস্তাবের সমর্থনে বললেন : 
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ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রও সভায় রামমোহনের ভূমিকা সম্পর্কে দীর্ঘ ভাষণ দেন। 
সভা যখন ভাঙল, রাত তখন গভীর । উপস্থিত সকলেই ধৈর্য ধরে সভার 
শেষপর্যস্ত অপেক্ষা করেছিলেন। জয়ের আনন্দে চোখমুখ তীর্দের উদ্ভাসিত। 

ঘটনাক্রম দেখে রক্ষণশীল শিবির মুষড়ে পড়লে 9, এত সহজে হাল ছেড়ে 
দেবার পাত্র চক্দ্রিকাকার নন। ফাক! মাঠেই তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে 
লাগলেন। কখনো বলেন, হায় হায় জাত-ধর্ম সব গেল, কখনও, ব্রাহ্ষসমাজের 
সভায় মোটেই লোক হয়নি বলে চিৎকার করেন, কখনও, হায় মেয়েরা 
আর সতী হতে পারবে না বলে কপাল চাপড়ান। শোকাহত চন্্রিকাকারকে 
অগত্যা অগতির গতি পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে পরামর্শ ছিল 
জ্ঞানান্বেষণ? £ 
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“ছে আমাদের পরমেশ্বর যাহাতে স্্রীহতা। করিতে পারি এমত শক্তি 
আমাকে দেও ইহাতে পরমেশ্বরের যন্ভপি গ্রীহত্যা করিতে বাঞ্চ। হয় তবে 
চক্দ্িকাকারের প্রতি অবশ্য প্রত্যাদেশ করিবেন ।, 


চক্দ্রিকাকার কি 'প্রত্যাদদেশ? পেয়েছিলেন জানি না, কিন্তু ১৮২৯ লালের 
পরেও সতীর চিতা একেবারে নিভে গেল না। ১৮৩০-এর গোডার দিকে 
াডাজ ও বোষ্বাই-এ সতী-নিষিদ্ধ হবার সং্গ-সঙ্গে গোটা] ব্রিটিশ ভাবতে তা 
নিষিদ্ধ হলেও, দেশীয় অনেক রাজ্যেই তা চালু রইল। তুলনামূলকভাবে অনেক 
কম হলেও এদের সংখ্যাটা উভিয়ে দেবার মতে] নয় £ 
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আর তাই কাশ্মীর, ভূপাল, ভরতপুর, গোয়ালিয়র, রাজপুতনা প্রভৃতি 
অঞ্চলে মাঝেমাঝেই সতীব চিতা জলে উঠতে দেখা যেঠ। ৩০৮. ১৮৩৮-এ 
উদয়পুরের রাজ! মহারাজা যুআন সিং মারা গেলে তার সঙ্গে দুই রানী ও 
ছ'জন রক্ষিতা সহমৃতা হয় । ১৮৩৪-এ “পঞ্জাব-কেশরী” রঞ্জিত নিংহ মারা গেলে 
সতী হওয়া! নিয়ে তার রানীদের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। শ্ষেপর্যন্ত 
চারজন রানী ও সাতজন রক্ষিতা তাঁর সহগমন করে। ভাবগল্ভীর পরিবেশে 
অনুষ্ঠানের আয়োজন কর] হয়। হাজার হাজার লোকের মধ্য দিয়ে শবধাত্র। 
এগিয়ে চলে--শবাধারের পেছনে নগ্রপদে তার চার রানী--সম্পূণ নিরা ভরণ, 
পরনে তাদের সাদ সিক্কের শাড়ি--জীবনে এই প্রথম হারেম্ন থেকে বেরিয়ে 
আলোর মুখ দেখল তারা । রানাদের পেছন পেছন শঙ্কাহীন চিত্তে এগিয়ে 
চলেছে রক্ষিতা সাতজন - এদের কেউ কেউ ১৪/১৫ বছরের কিশোরীমাত্র। 
ছ"ফুট উচু জাহাঙ্জারুতি চন্দন কাঠের চিতায় মহারাজের দেহ স্থাপন করার পর 
একে একে চার রানী মাথার কাছে আর রক্ষিত। সাতজন পায়ের কাছে 
আসন গ্রহণ করল। যুবরাজ খড্গা সিং চিতার চারকোণে অগ্রিসংষোগ করার 
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সঙ্গে-সঙ্গে তাজলে উঠল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবকটি প্রাণ নিঃশেষ হয়ে 
গেল। বিষয়টিকে ঈষৎ পরবর্তীকালে ( ১৮৪০ ) জনৈক অজ্ঞাতনাম। শিল্পী ধরে 
রাখতে চেষ্টা করেন। অজ্ঞাতনাম এই শিল্পীর আঁক] ছবিটি ক্রটিমুক্ত না হলেও 
ঘটনাটি মমকালে কতখানি আলোড়ন স্ষ্টি করেছিল তারই সাক্ষ্যবহ।৯৮ 

আসলে দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে ইংরেজ অনাগ্রহী 
হওয়ায় এইসব রাজ্ো সতী অব্যাহত থাকে । তবে কোথাও কোথাও ইংরেজ 
রাজকর্মচারীর এ-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন। যে কারণে রাজপুতনায় 
সভী-নিবারণের ব্যাপারে মেজর লাডলোর নাম জডিয়ে আছে। তার প্রভাঁবে 
২৩ আগস্ট, ১৮৪৬-এ জয়পুরে সতী নিষিদ্ধ হলে স্বয়ং লর্ড হাডিগ্জ তাকে ধন্যবাদ 
জানান। জয়পুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এই বছরে ১৮টির মধ্যে ১১টি রাজপুত 
রাজ্যে ও ভারতের ১৬টির মধ্যে ৫টি স্বাধীন দেশীয় বাজ্যে সতী নিষিদ্ধ হয়। 

১৮৫৫-র মে মাসের মধ্যে জয়পুর ছাডাও কোটা, ঝালওয়ার, বান্দা, 
জয়সলমীর, বানসারা, প্রতাপগড়, ডঙ্গরপুর, কেরৌলি, শিরোহী, ঢোলপুর, 
যোধপুর, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর, রেওয়া, গোয়ালিয়র, কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যে সতী 
নিষিদ্ধ হয়। অবশ্য এর পরেও রাজপুতনার মেবার, আলোয়ার, বিকানীর, 
কিশেনগড় ও ভরতপুরে এবং রাজপুতনার বাইরে বরোদা, কাথখিওয়ার, তৃপাল, 
কুচ, ধার, স্বাওন্তয়ারি প্রভৃতি অঞ্চলে তা অব্যাহত থাকে ।৯৯ ১৮৫৬-র মধ্যে 
ভারতের দেশীয় বা মুসলিম রাঙ্যগুলিতেও সতীপ্রথা একরকম লোপ পায়। 
১৮৬২-তে রাজস্থানেও সতীযুগের অবসান ঘটে | অবশ্ঠ এরপরেও এসব অঞ্চলে 
কখনো -সখনে। সতীর চিত। যে জলে উঠত না তা নয় । ভারতের বাইরে নেপালে 
গোটা উনিশ শতক ধরে, এমনকি বিশ শতকের প্রথমদিকেও বেশ কিছুদিন 
সতীর চিতা জলল। বালি, জাভ1, লম্বকেও মেয়েরা অবাধে সতী হতে লাগল । 

এমনকি আইন করে নিষিদ্ধ করার পরও ব্রিটিশ ভারতে সতীর চিতা 
মাঝেমাঝে জলে উঠত । কলকাতা বা কানপুর, পাটন৷ ব1 এলাহাবাদ- হঠাৎ 
কোনে। জায়গ! থেকে খবর এসে পৌছত মেয়েদের সতী হবার। অসভীরাও 
সতী হবার চেষ্টা করত। ১৮৪৯-এ একটি কায়স্থ রমণী তার 'প্রেমাম্পদ 
নায়কের” সঙ্গে সহমরণের সঙ্কল্প করলেও পুলিশের 'প্রতিবন্ধকতায় এ গ্রণরিনীর 
্বীয় প্রিয় দেহসহ শ্বদেহ লমর্পণ হয় নাই।”২০ এইসব থবর কানে এলে 
বয়োবুদ্ধর। স্মতিচারণায় ডুব দিতেন, মনে আসত, হ্যা সতাই তে। একদিন 
আধাদের এই দেশে এইরকম একটা গ্রথ1 ছিল। 
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তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। যুগ পালটেছে, পালটেছে লমাজ। 
উনিশ শতকী ধ্যান-ধারণা! মূল্যবোধ অনেকখানিই আজ বিপর্যস্ত। বিংশ 
শতাব্দীতে-সৃতী প্রগা যখন ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত--তখনও ভারতের 
বিভিন্নপ্রান্তে মাঝেমাঝে তীর চিতা জলে উঠেছে । ১৯১৩-তে কলকাতায় 
ছু*তিনটি সহমরণেব ঘটন| ঘটে । ১৯৩০-এ একজন মহিলা সতী হবার চেষ্টা 
করেও ব্যর্থ হলে তাকে ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।২১ ১৯৭৫-এর 
অক্টোবর মাসে জয়পুর থেকে ২* কিলোমিটার দূরের শিকার জেলার মৃণ্ডাকাল৷ 
গ্রামে জনৈক বৃদ্ধা স্বামীর চিতাঁয় আত্মবিনর্জন করে সতী হয়।২২ এই বছরের 
নভেম্বর মাঁসে ছত্তবপুর জেলার খয়ার্দি গ্রামে একজন ৪৬ বছরের মহিলা স্বেচ্ছায় 
সতী হয়। ১২ জান্য়াবি, ১৯৭৮-এ সরস্বতী নামে ৫৫ বছরের এক মহিলা 
শিকার জেলায় সতী হয়। 

১৯৮০-তে বেশ কয়েকটি সতী ঘটনা ঘটে। ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০-তে 
রাজস্থানের নাগপুর জেলার নিমডি-কোটিহারি গ্রামে ৭ সন্তানের জননী ৬২ 
বছরের মোনা কানোয়ার কয়েকহাজার লোকের সামনে তার স্বামী স্থগন সিং- 
এর মৃতদেহ কোলে নিয়ে সতী হয়। আগুন জালানেো৷ হলে সমবেত হাজার 
হাজীর কগে ধ্বনি ওঠে “সতী মাতা কি জয়।” সোনা কানোয়ারকে সতী হতে 
প্ররোচিত করার জন্য ৭ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়।২৩ ১৯৮*-র আগস্ট 
'মাসে মখুবা জেলার পালসন গ্রামে হরদেবী নামে এক মহিলা সতী হয়। তাঁর 
স্বামী রাধেশ্াম ক্যান্সার বোগে ১৬ আগস্ট মারা গেলে হরদেবী সতী হবাব 
সঙ্কপ্ল করে। তার সঙ্কল্পের কথা শুনে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে নিবৃত্ত 
করে। এর ৩ দিন পরে ১৯ আগস্ট বাঁডি থেকে পালিয়ে হরদেবী স্বামীর 
দাহস্থানে গিয়ে আগুনে পুড়ে মবে। ঘটনাটি আশপাশের এলাকায় তীব্র 
চাঞ্চল্য হ্ষটি বরে, ঘটনার পর থেকে গ্রামটির নামই হয়ে যায় পালসন-সতী | 
৩০ আগস্টের মধ্যে লাখ ছুয়েক লোক এ গ্রামে আসে । জনসাধারণ হরদেবীর 
স্মৃতিরক্ষার্থে এখানে একটি ক্যান্সার ইন্সটিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা নেয় ।২? 
এর কয়েকদিন পরেই ২৯ আগস্ট রায়পুরের কাছে খেদ গ্রাষে শ্রীমতী 
কাছেরিবাই বৈরাগী নামে ৫* বছরের এক মহিল! তার স্বামীর সন্কে সতী 
হুয়।২৫ কাছেরিবাই-এর আত্মীয়র! সতী হওয়া থেকে তাকে নিবৃত্ত করার 
জন্য সবরকম চেষ্টা করে--এমনকি তাকে ঘরে তালাবদ্ধও করে রাখে। কিন্ত 
এক ফাকে সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে সে চিতায় আত্মবিসর্জন দেয়। ঘটনাস্থলে 
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শ'তিনেক লোক উপস্থিত ছিল। ঠিক এর পরের দিন রাজস্থানের শিকার 
জেলায় ওম কানোয়ার নামে ২* বছরের একটি তরুণী তার স্বামীর সঙ্গে সহ্মৃতা 
হয়। এর বেশ কিছুদিন পরে ২৪.১২.১৯৮১-তে উত্তরপ্রদেশের বড়সাগব 
এলাকার বিসানমাউ গ্রামে ২৫ বছরের একটি যুবতী স্বামীর সহগমন করে। 

এছাড়া পুলিশি তৎপরতায় সাম্প্রতিককালে বেশ কটি মেয়ে সতী হতে 
গিয়েও ফিরে আসতে বাঁধ্য হয় । ১৯৭৭-এর অক্টোবর মাসে একজন বৃদ্ধাকে 
সতী হওয়! থেকে পুলিশ নিবৃত্ত করে। সংবাদপত্র থেকে ঘটনাটি উদ্ধাব 
করছি £ 

“জয়পুর, ১৬ অক্টোবর--পুলিশ সিকর জেলাব রথুনাথপুর গ্রামের ৬০ 
বছরের বৃদ্ধা বার্ধামীকে সতী হবার সুযোগ দিল না। গত শ্ুক্রবাব তার ম্বামী 
ঝুনট] মারা যায়। তারপরই বাদামী সহমরণ বরণ করার বায়না ধরে। 
ইতিমধ্যে পুলিশ খবর পেষে যায়। অতিরিক্ত কালেক্টৰ পুলি* 
স্বপারিনটেনডেন্ট সঙ্গে সঙ্গেই ওই গ্রামে ছুটে যান। অবশেষে অনেক বুঝিয়ে 
তারা বাধামীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনেন ।” শ'নন্দবাজাব পত্রিকা, ১৭.১* ১৯৭৭ ' 

এরচেয়েও নাটকীয়ভাবে পুলিশ ১৯ এপ্রিল, ১৯৭৮-এ উত্তরপ্রদেশের 
মনিপুরী জেলার মুরানা গ্রামের একটি যেয়েকে উদ্ধার করে। মেয়েটি সতা 
হবার জন্য প্রত্বত _দ্বামীর মাথাটি কোলে নিয়ে বসেছে. চিতায় আগুনও দেয় 
হয়েছে-_-এমনসময় ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে হাজির, এসেই মেয়েটিকে তারা চিতা 
থেকে টেনে নামায়। সমবেত কিছু দর্শক পুলিশের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তার্দেব 
পাথর ছুঁড়ে মারে ।২৬ এর মাসখানেক পরে ২৪.৫৭৮-এ অয়পুর জেলায় 
যশোদ] দেবীকে পুলিশ সময়মতো উপস্থিত হয়ে সতী হওয়া থেকে বিরত করে। 
১৯৮*-র আগস্টে সময়মতো। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ একটি মেয়েকে 
নিবৃত্ত করে। সংবাদপত্রে ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তা এইরকম £ 
ছত্তরপুর জেলার বামটুটি গ্রামে ১৮ বছরের একটি যেয়ে তার স্বামীর নৌকা 
দুর্ঘটনায় মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সতী হবার সঙ্কল্প ঘোষণা করে। খবর পেয়ে 
হাজার হাঞার লোক এ গ্রামে সমবেত হয়, কিন্তু পুলিশের কাছে খবর পৌছলে 
তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে মেয়েটিকে নিবৃত করে ।২৭ এই বছরের অক্টোবর মাসে 
রেওয়া! থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরবতাঁ উমারিয়া গ্রামে ৭২ বছরের এক বৃদ্ধা 
পুলিশি তৎপরতায় সতী হতে পারে নি। এর কিছুদিন পরে ৪ ডিসেম্বর, 
১৯৮*-তে মধ্যপ্রদ্দেশের রায়গড় জেলার বিলাসপুর গ্রামের ৭* বছরের বৃদ্ধা 
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মায়াবতী তাঁর স্বামী তিলকরামের মৃত্যুতে সতী হতে উদ্ভত হনে পুলিশ 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মহিলাটিকে নিরাপত্বায়ূলক ব্যবস্থা! হিসাবে হাজতে 
নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে । 

অর্থাৎ কম হলে ও সতীঘটন। এখন ও মাঝেমাঝে ঘটে । মনের কোন গহন 
গোপন বাসন] তার্দের আগুনে ঝাপ দিতে ভাকে-_প্রেম-ভালোবাস্ম ইত্যাদির 
জন্তা? কিংবা মানসিক বিকার ও উত্তেজনার প্রভাবে"? নাকি নিছক 
আত্মহননের বাসনায় শহীদ হবার লোভে ? তবে এইসব ঘটনাগুলির বিশেষ 
কোনে গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না। এগুলি আত্মহননের ঘটনা ছাড়া কিছু 
ন্য। 

দ্র'একটি বিক্ষিঞধ ঘটন] খটলে ও এ-প্রণ। আজ আমাদের দেশের সামাজিক 
ইতিহাসের বিস্বত একটি অধ্যায়। তবু আমরা এ-প্রণার ইতিহাস রচনা 
করলাম, কারণ একধিন এই বীভৎস প্রথা আমাদের দেশে বর্তমান ছিল-- 
আদর্শের জন্যই হোক আর অন্ধ সংস্কারের জন্যই হোক একদিন এদেশের মেয়েরা 
সতী হত এব" সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের মধ্যে এ দেশেরই একদল মানুষ ত। 
দেখে বেদনা অনুভব করে এ-প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই-এ নেমেছিলেন- তাদের 
পাশে ছিলেন একদল হৃদয়বান বিদেশি মানুষ । মানুষের মর্যাদারক্ষার এই 
লডায়ে তার! জয়ী হয়েছিলেন-_তাদ্র সেই সংগ্রামের ইতিহাস তাই একঅর্থে 
এদেশের মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস । এবং সেখানেই এর ইতিহাস জানার 
সার্থক 
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গল্তিম্পিষ্ট 
সতীর ছবি 


সংমরণের ছবি সহজলভ্য নয়, কিন্ত বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে.থাঁক1 সহ- 
মরণের কয়েকটি ছবির ষন্ধান আমরা পেয়েছি । 

বেলজিয়ান-শিল্পী বণ্ট সলভিনস্‌ ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৭৯১-এ। তার 
12. 00911606501 ০ 720 £2 22216297972) 0০010162 2607245 
19650719626 0 676 12177275, 0%5607775, 072190151 101655 817৫ 
1761£2109%5 09791701865 ০ 672 22200১+ (1799) বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডে 
সহমবণের চারটি ছবি আছে । এই চারটিই সহমরণের সবচেয়ে প্রচলিত ছবি । 
ছবি চারটির মধ্যে ১টি সহসমাধির ও ১টি অন্থমরণের ছবিও আছে। 

চিত্রশিল্পা উইলিয়ম হজেস এদেশে আসাব বছরখানেক পরে ১৭৮১-তে 
বেনারসে ২৪/২৫ বছরের একটি পবমাহন্দরী বৈশ্য মেয়েকে সতী হতে দেখেন। 
প্রত্যক্ষশী হজেস দৃশ্যটিকে ছবির মধ্যে রূপ দেন। দ্র. 62110 279615 £। 
1702 2৮72 1780-83 এটি ছাড়াও তার “58160 776৮5 £) 11722 
বইতে তিনি অগ্রদ্ধীপের একটি সতা মন্দিরের ছবিও একেছেন। 

সপ্তদশ এতাব্ীতে ভারতবর্ষে যেষব বিদেশি পধটক এসেছিলেন তাদের 
অন্ঠতম পিটার ম্যাণ্ডি। ১৬৩০-এ সুরাটে তাপ্তী নদীর তীরে ফুলপাড়ায় তিনি 
একটি মেয়েকে চোখের সামনে অগ্লানমুখে সতী হতে দেখেছিলেন । দৃশ্ঠটিকে 
ধথাসভ্ভব অবিকৃতভাবে তিনি ছবিতে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। ভর. 72 
772/915 ০1 12627 71790) (6০1 2). 

সগদশ শতাব্ীরই আর এক বিদেশি পর্যটক টমাপ বাউরি তার ভ্রমণ 
কাহিনীতে সহ্মরণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। সহমরণের একটি লাইন স্বেচও 
তার বইতে স্থান পেয়েছে। ত্র. 4. £604121011091 20০০6 ০ 676 
(00%70/895 10%702 676 829) ০ 239%804. 

সভীপ্রথার বিরুদ্ধে যেসব মিশনরি কলম ধরেন, তাদের অন্ততম জন পেগস। 
সতীপ্রথার বিরুদ্ধে ১৮২৪-এ তিনি “76546965079 0 87%4%, নামে 
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সতী ১২ 


একটি বই লেখেন। এই বইতে সতীর ছুটি ছবি আছে। ছুটি ছবির মধ্যে 
প্রথমটিতে বলপ্রয়োগে একটি মেয়েকে সতী হতে বাধ্য কর] হচ্ছে দেখানো 
হয়েছে। অন্য ছবিটি সহসমাধির- পেগস এটি সলভিনসের বই থেকে গ্রহণ 
করেছেন- অবশ্য খণস্বীকার না করে। সতীপ্রথার বীভৎ্সতার নিদর্শন হিসাবে 
প্রথম ছবিটি বহু জায়গায় পুনমু্রিত হয়েছে। 

বিখ্যাত পর্যটক নিকোলাই মানুচির 9020 100 91040 গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে 
সহমরণের একটি ছবি পাই। ছবিটি মনে হয়, কোনো মুসলমান শিল্পীর 
আকা। 

চার্লস কোলম্যানের 776 71990701021 ০ 01৫ 177 £0%5 বইতে প্রত্যক্ষ- 
দর্শার আকা সহমরণেব একটি নিতান্ত ক্ষপ্র ছবি আছে। ডিনেম্বপর ১৮২৯-এ 
চাকদহে অনুষিত একটি সতী ঘটনার ছবি এটি। মেয়েটিকে নিবৃত্ত করাব 
অনেক চেষ্টা হয়। প্রত্যেকবাঁরই দৃঢ়তার সঙ্গে মৃছৃকে সে উত্তর দেয় “দেবতা 
আমায় ডাকছেন, পুডে আমাকে মরতেই হবে ।, 

মেজর জেনারেল গ্রিগুলে সহষরণের একটি ছবি আকেন। ১৮১৫-তে 
স্বপ্নে ত্বামীর মৃত্যু আশঙ্কা করে বরোদায় জনৈক ব্রাহ্মণী স্বাম'র অন্থরূপ একটি 
চালের যৃতি নির্মাণ করে সেটির সঙ্গে পুড়ে মরে। ঘটনাটির তিনদিন পরে 
মেয়েটির স্বামীর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌছয়। বন্ুবর্ণে আকা সহমরণের শোভাধাত্রার 
এই ছবিটি গ্রিগুলের “5087811) 00568785282 87078660516 07161) ০% 
£:6 177251671) 586. ০0 1082” বইতে স্থান পেয়েছে । মূল ছবিটি সাউথ 
কেনসিংটনের ভিক্টোরিয় এ্যগড এলবাট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত । 

পূর্বোক্ত মিউজিয়ামেই ভারতীয় চিত্রকরদের আকা সহমরণের তিনটি ছবি 
আছে। প্রথমটি তাঞ্জোরের জনৈক শিল্পীর আকা (আম্, ১৮০০)। অন্য ছবি 
ছুটি মুশিদাবার্দের অজ্ঞাতনাম। শিল্পীর আকা (91162 72117818 )। আহনকাল 
১৮০০ --১৮৩০ শ্রীস্টাবের মধ্যে । মুশিদাবাদ চিত্রের প্রথমটি ভাবলিউ. জি. 
আর্চারের 22%718125 ০ 076 21£25% বইতে মুন্দ্রিত হয়েছে । ছিতীয় ছবিটির 
অবস্থা অত্যত্ত জরাজীর্ণ হওয়ার জন্য মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ আমাদের তার 
প্রতিলিপি সংগ্রহ করার অন্ছমতি দেন নি। 

লগ্তনেন্ ইণ্ডিয়! অফিস লাইব্রেরিতে সতীর ছুটি ছবি আছে। প্রথমটি 
তাঞ্রোরের জনৈক শিল্পীর কোম্পানি স্টাইলে আক! (আহ, ১৮০৯ 01 দ্বিতীয়টি 
'জ্জাতনামা জনৈক ব্রিটিশ চিত্রকরের আকা (আহ. ১৮** )। কষ্টকন্সিত এই 


১৭৮ 


ছবিটির সঙ্গে পেগসের বইতে ব্যবহৃত প্রথম সতীচিত্রটির কিছুটা মিল চোখে 
পড়ে । 

লগুনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে 'পাঞ্জাব কেশরী” রঞ্জিত সিংহের সঙ্গে তার রানী 
ও রক্ষিতাদদের সহমরণের একটি ছবি আছে। ১৮৪০-এ আকা এই ছবিটি 
উচুদরের শিল্পকর্ম না হলেও এটির মূল্য অনস্বীকার্য 

কলকাতাব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সতীব একটি ছবি আছে। ছবিটি 
74%11275 05947 গ্রন্থে মুদ্রিত একটি সহমবণের দৃষ্টেব । ওই গ্রন্থের 
ষ্টার মুদ্রিত সতীর ছবিটিই ভিক্টোরিয়! মেমোবিয়ালে সংবক্ষিত। 

পরবর্তীকালের শিল্পীদেব মধ্যে কেউ কেউ সতীর ছবি একেছেন। এদের 
মধ্যে কুমারনাব মুখোপাধ্যায়েব আকা সহমরণের ছবিটি উল্লেখযোগ্য । এটি 
কুমুদনাথ মঞ্পিকেব “সতীদাহ' বইতে মুদ্রিত হয়েছে। 


১খা৪৯ 


৮৪ 


নির্দেশিকা 
১। সতী--যুগে যুগে 


7776 42 562680 ০70%1721 27. 240161019 16£5515917) 118101)) 1818, 
0. 290. 

7651£17501)165 07 67৫ 48150161015 76227021715 002 5666 0০%456071, 
"176 /১91800 0001019], 17085) 18279 00. 921-2. 

এ, পৃ. ৬২৪। 

5০0 £% 13917£01 1717157%1979, ১. 01080519,52105) 70017081] 0£ 0196 
ড৬৪161)018, চ২9599101) 1%052010) ৮01 2১ 1973, 7. 42. 

চিঠিপত্রে সমাজচিত্র (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ), শ্রীপঞ্চানন মণল 
( শান্তিনিকেতন, ১৯৬৮), পৃ. ১৩৫ । 

12211) 17772 02%8115201 1২.0. 08০৮০ (08100008) 1908) 
ঢ. 74. অঞ্জরূপ মত রমেশচন্দ্র দত তার 772 02112501801 0 17022, 
গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন, পৃ. ৮। 

7776 7052101) 07 17/0151, 2) 10610 02211521207) 101, &. 5. 
£১1080561 (90081559 1938), 0. 144. 

286210117) এ 29£6716101801) 27 1367251 (1774-71929)১ 101. 
£৯0016558, 11015106111) 70. 238. 

1206501/00050%, তু, ২01০ 8 4৯, 09010611950. ৮5 ৬৬. 
(090156 ([,0100092১ 1903), ০. 879. 

17/620)% 19121729105 0০98 0৫6 50015) 72০. টব, 7. 70620221 
(1,07090015, 1925), ৬০1. 1৮) 4১100917015 1১ 00: 26476. 
71161172615 ০7 10, 7026465 0181731200 ৮5 5. 176৪ 0. 109, 
ঢ.ব, 

776 7272/215০07 2%41200 £০01০, চ৫.1001093 ৬৮/11806 
(14900017, 1854)১ 3০90৮ 711) 0. 387. 

17192201249 279/915 %৮ 456 270. 41106 (1925-54), 
11910515050 95 77, &, 208৮৮ (00230191929), 0. 192-3. 
17016 £7 06 150 02770) 20. 0১00, 005101 11) 26. 

7776 3001 ০0 10821158205) 11815818650 ১5 1. 1, 1081065. 
(00402, 1918), ৮০1. .]১ 0. 21376. 


৩০ 


৩৯ 


এ, পৃ. ২১৯-২০। 

1102%215 2) 17726) 0.8.1086101675 10181781260 85. 65 
৬. 891] (4015009172১ 1889), ৮০1. [19 0. 214. 

1862, ৮০]. 1, 7. 222-3. 

এ, পৃ. ২১৯। 

1772)615 1 076 21021 17222 (1656-659)) ঢা. 09115161720. 4৯ 
00159602016 (ভ/ ০9001775691, 1891), 1১১ 307-8. 

9010 100 7109£01 (1653-1708), শব. [21)0০01, 121031266 
&. দন, ০% ৬/111181 11106 ([,000017১ 1907), ৬০1. [১ 0. 97. 
এ, পূ. ৯৬। 

বানিয়েবের পূর্বোক্ত বই, পৃ. ৩১১-২। 

94020 100 2109£01) 126:0901000019 ৬৬ 1111910) 1251020১091, 
পু 119 4000%%6 07 17%6:72956 1757865, 4১165215061 12200110012, 
দন. 91 ভ/ 705661, ৮০1 19 9, 15778. 

17060651576 28560715091 17275) ] 2. 101611 (050150012, 
1767) 28:01], 088 

7116 20101791527 21765751825 0 17321251217, 1810065 :0৫ 
(081, 1894), ৬০1 15 09 499. 

177520/ 73715165109 09921 01 500155 50. 0. 20261 
ড01. 15) 4১000201219 0,257. 

2.17156011/ 01 56221 0%56075১ ২. [,90)801 (বিজ ৬০, 
1956), 2 134. 

এ, পৃ ৩৩। 

ফ্রেঞ্চ মিশনরি ছুবাঁসের মতে 16 ৪5 011150109115 10 006 30016 
68565 01 1২81815 0026 0105 90৮066 0118159060” দ্র 22728 
112/717675 0%5%0175 272 05197507265, 4১813, 5.4. 08002 
(08691, 1897), ৮০1. 1], 9. 361. এল. ভি. বারনেটের মতে 
4১105071815 006 21761000165 ০ 980 ০201500 6 0610160) 2190 15 
0:9815 & 19110 06 016-101960210 08210801500 01686755012 
218960018610 10515900152. 187011169. দ্র. 2565788265০) 17222, 
[, 1). 882766, 9. 119. মিঃ পেনজারের উক্তিও প্রসঙ্গত স্মরণীয় 
110 1593 6622 808559060 0320 16 5 09119103 016 6500038101) 04 
ও 20581] 0036000, 1206100101060. 40) 06 0108, 13101) £1:9009115 
27806 056 2016 £61561:8]) 001 18661 17 830 01906102 
£60109615960 5৪:01107 ৪1]. দ্র. মিঃ পেনজারের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ 
পৃ. ২৬২। 


১৮১ 


১৮৭ 


122715717061601) 1271765 (6300196 ০0£ 0010100115)১ 1830, ৮০1 
28, 009 1274. 

1657) 1825, 01. 24) 0, 162 

1652) 1821) ৮০1. 18১ 0. 116 8 40005 07 279 7471805765, 
13615280720 1102107515০ 76 22279005, ৬৬. ভ/৪14 
(96191010169 1811), ৬০1. 1], 00. 547-50. 

7762 25560 ০ 0৮121) 1090০010091, 1824) 2005 6234. 

সমাচার দর্পণ) ১২. ২ ১৮২০। 


২। সতী বা অসতী তোমাতে বিদ্দিত 


“2 17169 ০) 1716 17£56019), 14657262762 252 21917501029) ০7 176 
17212005, ৬/.5৬/81:0 (5912101901১ 1815), ৬০1. [] 00. 305-6. 
2876610-1-2122111, 10021051860 05 18001501801 
(1,0070015) 1800), ৮০1. 1]) 7. 448. 

0071821 72915607% 0 62 15225 11572052175 07 0210/662, 
106 48912010 000017781, 0015, 1819, 7. 16. 

1721172716181019) 791015 (20056 0৫6 00101770195), 1821, ০1 
18, 9. 205. | 

13678661 ০7020891 (07£17521) 0015. 7০0 62, 3 12.1824. 
11671710807 17:62 12296029110) ০2 77: 720012552518021 
1756201657,71676 101 115851/ 17082) 01805 90013817977) (2170 
[৫, [.01300189 1612), 1. 128. 

"12 13007 07 10215 210056) 11121091906 05 17. 1, [08105 
(1,001 19168)১ ৮০1. 9 0. 216. 

27091 92 7005 451800 70017791১ 1181:017) 1818, ০2 
221-2,. 

1201291787১ 911 14206] 921681) (0056919১ 1898), 0. 65. 
অনেকের মতে গ্রিফিনের এই বর্ণনা অতিরঞ্িত। 

12211577161062109 12915 (70036 ০0৫ (001000019)১ 16259 ০1. 24, 
0.72. 

169, 1830১ ৬০1. 28১ 0. 98. 

1559) 18239 ৬০1, 17, 0. 49. 

95/68625 ০2 246021 (062120660 £1010 001012 9011)১ 026 28515800 
70010591, 0এ]5১ 18259 ০. 8৪. 


১৪ 


১৫ 
১৬ 


১৭ 


৯৮ 


১৯ 


ষ্ঠ ৩ 
১ 


খ 


121160116176210/ 22715 (30086 ০0৫6 (002310001)9)১ 1823, ৬০]. 
17, 0 49. 

1059) 1825, ৬০1 24, 0. 82. 

1320165 06 02523 266177%762 £) 876 006 ০0 4৭ 422177 
22218, (08158009 1827)) ০1. [1], 9. 246-8. 

127 1017276271/ 72915 (30099 ০৫ (0101000175)) 1826-79 : ৬০1, 
20১ 19. 11]. 

2 57927621276 0৮176 910) 72 08606721 1%50270) 10105 
[11610 01 10019) 56101008155 1819, 0০. 95-6. 

1001155776617621) 1227675 (0056 06 (0010000199)১ 1824, ৮০1, 23, 
0. 25. 

1059) 1830, ৬০1. 28, 0. 190. 

71625560711) 41/65/595১ 70109272107) 9762 59126256505 ০0 
12521 11771 (9819০0101) £010 05০ 100110791০৫ 7181013 
70010917977 77901110070)১ 0.1]. 1$092100 ([.0150017) 1838), ৬০1. 
1) 0. 497. 

1361691 ০41£0151] (0777:5721) 0075. 7০0, 7) 4.12.1829. 


৩। সতীর জাতি ও বিস্ত 


12271577767/6510) 191)615 (70932 0৫6 09120000123), 1826-7, ৬০1. 


20, 0. 109. 
77617722161) 07 17222) ০. 4৯. ৬৬214) 2. টব. 09191 (1.0180018, 


1925), 0. 55, ৮. তৈ. 
136782] ০7 %20521 (015771121) 0০015. 210, 57, 3.12.16824. 


বুকানন হামিলটন শাহাবাদ জেলার বিভিন্ন অংশের পরিবারগুলির 
মাসিক ব্যয়ের ষে হিসাব দিয়েছেন, তাতে ৪৪২টি পরিবারকে পাই 
যাদ্দের মাসিক ব্যয় ৩৭ থেকে ২০** টাকার মধ্যে। পক্ষান্তরে 
২১৭০৮৩টি পরিবারকে পাই যাদের মাসিক ব্যয় ১৫ থেকে ৫* টাকার 
মধ্যে। দ্র মণ্টগোমারি মার্টিন সম্পাদিত বুকানন হামিলটনের পূর্বোক্ত 
গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃ ৪৫। 

5665) 056 4881800 109010081) 10909200061 1825, 2. 653, 
06755 07 89721, 01, 19 1881, 7. 4. 30014111077, 0. 140, 


১৮৩ 


2 ৫০৯০০৩ 


১৮৪ 


17211127161) 2205 (770056 ০0৫ 00201000108)১ 1830, ০1. 28, 
279. 
102, 0. 249. 


৪। “সতী” তুমি -'মীতা” নহু? 


7776 1726 0770. 77165 01 02791, 74215777121 21721. 
0. 79151010217 (0,0100019) 1859)১ ৬01. 2) 700. 357-8, 
120115017,5156210 7201675 (70096 ০0৫6 0020090105)১ 1821, ৮০. 
18,০ 35-6. 

1922) ট. 36. 

1080, 01. 36-7. 

16. 1825, ৮০1. 24) 7. 71. 

1022, 2. 83. 

108026 2% 676 17125 177772 17015০)706 4512601০011, 
৮1৪৮, 1827, ০. 689. 

776 17270 74092779 0:60110060 11000 075 36789] 
170115910), 06 0810065 010200015 10010791) 4১050501823, 
0. 155, 

19661 6০ 28167001216 ০. 0. 1711275...৬. ৬/810১ 0১. 
21-2. 

11701780126501) 07 1757200 11/5201/5 (15010170650 £000 06 
03002910015 £6৬16/)) 101) 8011) 31.5.1828 


৫। সতী-- তোমার বয়স কত ? 


07/7252%7 1256210765 £ 2510 01800105 90101081910) (50 
মণ. [,0201077১ 1812), 2. 41-2, 

20007 07 06 14715121255 291£201 277 212107515০0 17 
17272005, ৬/. ৬/810 (56181019016) 1811)) ৮০1. 2 00. 55879. 
1360£21 ০70455£01 (071771701) 0075. 740, 21) 1.9.3.1819. 
72118217,676219 12165 (20056 0£ (00181030779), 1826-7) ৬০]. 
20, 0. 17. 


182) 1821, ০1. 18, 09. 222. এই তালিকাটি নিভূঁল নয়। কারণ 
এতে ৮৪৯ জনের বয়সের হিসাব পাচ্ছি, ষদ্দিও প্রকৃতপক্ষে এই বছর সতী 
হয়েছিল ৮৩৯ জন। 


1659) 1830১ ৮০1. 28৯ 0. 123. 

102) 1821) ৬০1. 18, 0. 291. 

117621) 17701716% 0৮/0%£7, 06 48895, 703011010010085, (ও 
০01], 1964), 7. 278. 

সতীদাহ, কুমুদ্বনাথ মল্লিক (১৩২০), ভূমিকা । 

1367762] ০) 22091 (0157702721) (0015. 70, 9৯ 4. 12.1 829. 

102. 

17১2715216151211) 7221615 (70055 ০06 00100103798), 1830১ ৬০1. 
28১ 7. 269. 

13672] ০4220221 (07272721) 0075. 20. 679 3 12.1824. 
1১071101772181279) 17217675 (70036 0৫6 0001001075)১ 1823, ৮০]. 
17, 2. 208-19. 

05:55 07 1736221, ৮০1 19 1881,1. &. 8০099111107, 0. 104. 
176 02102 21017272705) 11 11811. 


৬। হা, জোর করে সতী করা হুত 


12711275176071) 12165 (00056 0£ 00100030175), 1823, ৮০1. 17, 
ঢ০. ০7-8. 

এ, প. ৬৬-৭ | 

17765466265 00097781777) 1. 28889 (2070 5.0. 1,0110017, 
1828), ০০. 33-4. 

7211821167/6210) 172615 (70056 ০0৫6 0020100175)) 1821) ৮০1. 16, 
0. 227. 

17011£21611015 10900165১ 1821, ৬০1. 5, 00. 1220-1. 

776 01187211611) 1015) 1825, 0. 167. 

1776 0210%66 710171719/ 7 0৮77121১ 70106, 1828, 0. 49. 

17820 01 67612256019) 10১ ৬৬. ৬210১ ৬01. 11, 1. 312. 
70122175110 70715 (020056 ০0:৫ 00001000159), 1825, ০1. 
24, 2, 164-18]. 

০7011; 3115 4.11..1623. 


১৮৫ 


১৮৬ 


ওয়ার্ডের পূর্বোক্ত বই, পৃ. ৩০৫। 

50166, 10121) 9011) 10.11.1829, 9%6626,7176 0670 0 
115019) 10256900621, 1823, 0.382., 72115277662 22165 
(830156 0£ 05000100005), 1825, 01. 24, ০ 91. পার্লামেন্টারি 
পেপারস্-এ বামুনটি রমলাকাস্ত চাটুজ্যে নামে উল্লিখিত । 
চ971221716106210) 12719615 (120056 01 00102200175)১1830, ৬০[. 28, 
7. 45 

ওয়ার্ডের পূর্বোক্ত বই, পৃ. ৩০৫। 

1572105 007295 608716557. 1717017860, ].70988£5১ (200 8, 
[,074015, 1830), ১.8. 

ওয়ার্ডের পূর্বোক্ত বই, পৃ. ৩০৪ | 

77678071001 48000%765 769126)6 10 67692191851 £12£55507211 
900891) ৮০]. 3, 00. 4094-5, 

13617014502 0০425650081 1827), 02. 342-3. 

13708778107 2 4121200  71/420) 70106 48512000002]. 
চ6515021) 1809, 0 455. 


৭। না, জোর করে সবাইকে সতী কর। হত না 


17716795651671856072021 7615) 71:27 08015611 (1,0700.012, 
1767), 72816 11, ০ 97. 

এ, পৃ. ৯৩-৭। 

77251£177078525 00 7৮6 4175026765 13222127/6 676 5%662 0০%50717 
[0106 48519010 00011791) 14125, 1827, ০. 624. 

177৫1120915 ০ 107) 826৮%6১700510818660 55 98004৩] 1:22 
(0017500177১ 1829), 2. 110. 

97600765076 79127660672 2556079) 2912201, 
7,6211)11/6 272 21217915০09 72859005, 03. 01890094১02 
5৫. [0180017) 1792), ৮০1. []) 0. 16. 

17252501765 00 771057 17%171278/) 1. 09888, (270 5৫. 
[.090992১ 1830), ০০. 2-5. 

9%66969১ 1196 4815600 10908122819 06010621627, 0. 409. 
18770216 17717)0176107) 10106 20 0£ 12088) 9606609001৯ 
1821) 29. 289-90, 


716 7371)518 ০ 17%0 17/190195 0; 076 26,006 মি290 ০0 
[0019) 0915১ 1820, 2০. 204-8. 

/07) 7311, 12.6.1826. 

£381666 0075/767) 101591017815 [17061118606 0০০১০, 
1828, 700. 158-9 

/07 711) 15.10.1825. 

রিচার্ডসনের যূল কবিতাটি নিষ্ন্ূপ : 


হত ০5 


7101 1350 10170 15165 7016861)60--8 181661] 5100116 

13 11176611106 01) 006 ০2110 010100060 010৬ 

001 5০0. ৫6100090 ৬1001100১--- 3110015110৬ 

9116 100001)99 100 0801)0639 10100) 006 01061810115 
৬৬106161163 1061: 621:0)]15 [,010--71010 13121000118 £0116 
[790 10008106159 111--15 69179108708 09300 

06 0910176 10:91)0--006 018011176 6100615 810৬ 

410 98152 0 13106005 570)01:6 0109 810168 02916 ? 

শু) 10001655 0010125 01061 1111105 210 01915 

/100 0001 009 1:17701117£011--- 006 56010101078 3০000580 

01 01580179176 01:0108--10102 70116505 630101178 05 

[176 91110600815 0162.01176 ০৫০০ 199৬০ 1071560 
ড/1)116 1567:০615-- 0910510£ 1260615 05৪11 21010 

110 91) 1000. 1001: 6010100 £0100 13011:015 518101758 25০ 1 

77716276721 27 %1121% 210 077078016, 16.11.1829. 

10679621 27267 07 166%622176 0016701570৮ 880818706 
(৬০1 1, 1901), 0০. 160-1. 

95666 72502600106 021615085] 0955691:561 14 12 1828, 0. 
767. 

1297152776171210) 77915 (70056 0 00120110139), 1825, 5০1. 24, 
7, 92. 
1662) 1824, ৮০1. 23, 0. 19 

1822, 0. 44. 
1659) 0. 19. ও 

[8£2) 1826-7) ৮০1. 20, 9. 115. 

1887) 1821, 5০1. 28, 0. 229. 

1853) 1824) 01. 23, 0. 30. 


১৮৭ 


স৯ চোচে 


1397251 ০) %280221 (0/1778591) 0075. 10. 26, 30 %.1819. 
127157179776210) 1221915 (70855 0 00120000178), 1825১ ৮0]. 24, 
[, 69, 

1652) 0. 83. 

1029, 1821, ৮০1. 18, ঢ. 164. 

75021961001 2:92/6666,7106 8321)591 01071011016) 22.3.1828, 
[010. 196-7. 

776 867621 07/078016, 22.3.1838, 7. 198 

7162 ০210%55 2107719) ০7011) ১185১ 1828, 00. 31-2. 

176 1.6 ০01 1772 7২9. ০০078 777,01725১ 10106 [২6৮. 00. 9. [465%715 
(02159669) 1873), 7. 14. 

776 0০7/2512% 24555£010125 £%8617691 (12793-1839)5 101. 
[. 7. 5217£012 (08160008) 1971), 5. 23. ছা. বি. 

০071 2311 (150110060 101000 006 95100801091 01021001105 ), 
11.10.1826. 

13817221 ৩)2,22021 (072775521) 0085. 410. 2. 4 12.1829. 
122718217191627/ 72615 (00056 0£ (0020100189)১ 1823, ৮০1. 
17,064. 

109, 1826-7, ৬০1. 20, 7. 126. 

1082, 1830, ৮০1. 28, 7. 98. 

4. 17855) ০1 272 2725607)---৬8111120 ভ7810 ৬০1. [া. 0. 310. 
176 (0৮216612২91) 92106600061, 18519 0. 262. 


৮। কেন মেষের। সতী হত, 


122715217,5776279) 72185 (7709886 016 00120030125)১ 1825, ৮০1, 24, 
2. 110, 

77645521207 06717121 560102155 18169 0. 145. 

12170165 212 7600116050%95 01 21 17022) 00102%) ৬. মু 
916610917, 70. ড175590 4, 90910) (1915), 00, 19-293. 

0% 87682171212 07 77/6205, 71006 চ101900 ০£ 10019১ 1015, 
1819, 0. 319. 

১৮৭১-তে জেনারেল হার্ডে এ ধরনের ৩৭টি হাতের ছাপ দেখতে পান, 


আরও অনেকগুলি তখন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। চ781595 034০969৫ 2 
[00010050181 ,56666 (7407491১ 1928), 2. 20. 

48:/62) 1 4220210, 102151860 05 ঢ1)019 21201) ((40130.013, 
1800)১ ৬০1. [, 9. 529. 

পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৬৮। 
51696 (05070100650 20000 1069100610083815),1002 485186015 
[000171791) 56610105815) 1828, 10. 264-5. 

121 927১ ১1: [2106] 05111650990, 66, 

12121 17/01775% 0710%41 672 28625, 0. 101001095 0. 235. 
272/615 2 11722) 1. 8.1 2৮6051615101020515160. ৫০5. ৮৮ ৬ 
3311) ৬০91. [1], 70. 209. 

772 151761157 77707%5 ০7 1২217 13277277012 19) (08151171 
0:109১ 1906১ 09. 379. 

176775016 177,71012160755 1109 9101600. 0: 10018) 1121:010) 1822, 
0. 93. 

172510107০0 1772, 1৬. 51001050906 (200 এ. [50130012, 
1889), 70. 208. 

1£27172772877275) 40615 (29056 0৫6 00101200775), 1826-7, 
$০1. 20১ 0. 102 

11717)0121591 ০ ৫৮০ 17/£901%5 (12101117060 £10100 95201201587 
[0010917), [0156 £51800 10911781) 52009001091, 1825, 9, 353. 
776 13774 ০1 11/5007/5, 10156 টি1217 01 1001950015১ 1819. 
£0110215)6 ০0 ৫ ০70%1792) 6710887 016 091501 17102/7655 ০7 
17722) [২6817910 76161 ([501700920, 1861), ৮০1. 1. 0. 48. 
লীম্যানের পূর্বোক্ত বই, পৃ. ২৩। 

776 1:86 ০ 0722 £২6%, ০০17 270775, 0. 3. 11-6৬15, ০. 145. 
চবি, 

এ, 06012175502] 20002065০07 00%7211565 10270 7682) ০? 
1361601)010020085 830৬165 (1905), 9. 204. 

17066765206 12556012021 2675) 7.2. 201551], ৮০1, []) 0, 89. 
771152%,276779) 10662865) 18255 ০1, 23, 0. 1045. 

137171578০1 11572) 77/5205, 10102 8811) 5.6.1828,. 

776 02166/19) 01867651 2198228795 91005 1824) 0. 116. 
1772155 01563 00815815122 257721569 1. 6688১ 00. 279১ ছা তে. 


হেবারের পূর্বোক্ত ব্ই, পৃ. ৭২-৩। 
725168 710117615১ 02856075212 06751707595) &৪ইছ 0, 2. 


/ ১৮৯ 


-্৪ 


১৪৯৩ 


[000915, 11217812060 9: 5.0. 05 লু. 8.:96200108100, ০৫. ]1, 
0. 362. 

17211571706)6210 22095 (70086 06 00200090198), 1826-7, 
৬০]. 209১ 01১. 138-9. 


৯। সতীবিরোধী আন্দোলন -_ যুগে-যুগে 


58565911006 91800 709010081১ 1181010১ 18269 0. 347. 
77670556107 017 1470722) ঠ% 17170% 01515526501) 101, &. 5, 
£৯10815219 0145. 

কাদস্বরী, তারাশঙ্কর তর্করত্ব অনূদিত (কলকাতা, ১৩৬৭), পৃ. ৮২-৩ | 

ডঃ আলটেকারের পূর্বোক্ত বই, পূ ১৪৫। 

সতীদাহ, কুমুদনাঁথ মল্লিক, পৃ. ৩০। 

শাহনশাহ আকবর, ডঃ ননীগোপাল চৌধুরী, পৃ. ১০৩। 

122110 279615 2৮ 170958. (1583-1619)5 ৬1111900099], 
(০৬ হণ. 1968)১ 0. 119. 

1027182710101971) 127675 (17005 01 00120100759), 1828১ ৬০1. 29, 
০.7. 

১৭শ শতাব্দীর পর্ধটক পিটার ম্যাণ্ডি লিখেছেন, মোগলর1 এ দেশ জয় 
করার পর এ প্রথার একরকম অবলুপ্তি ঘটিয়েছে । রাজা ব। নিকটবর্তী 
শাসনকর্তার বৈধ লাইসেন্স ছাড়া এখন কেউ সতী হতে পারে না। ভর. 
177)6717028)615 01 76667 71%72 (100504079১1914)১ ৮০1. হা. 79. 35. 
172710) 772)615 £% 170805 ৬. 79501 20, 219-220. 

কলিকাত৷ সেকালের ও একালের, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৯১৫), 
পৃ. ৩০৯-১০ । 

276 12861807) 101 06307727407 £2£69200 14/5209%5, &168177 
06158 5290 [1019 14098921756) ০1. 14, ০, 22. 9,243. 
12211017616219/ 1221095 (70082 0৫6 0010100753)১ 1821) ০1. 198, 
০.2. 

176 1506 212. 2277165 0 07762) 91215177121 2712. 28/574) 0. 
€. 15091:91)10910 (05073001, 1859), ০1. 1], 0. 404. 

[176 28157150706 0011686 ০0 ৮0 777015077510070095 
08১০৮) 9. 50. | 


১৪, 


ন৩ 


২৪ 


৫ 
১৪ 


৭ 


৩১ 
৩২ 


216 ০2108%5 21067110) ০০0%11721) 4১089৪01803, ০০. 246”7. 
12675002021 2000%75 0 06 9 74.5. 5০1. 11, 0. 241. 

48 1722 07 66 1256079) 7:5570116 2 11217,01089 ০ ঠ%৫ 
/7£)200$, ৬. ৬৬৪1 (56121200016, 1815), ৬০1. []) 2. 312. 
1626, 0. 312. 

মার্শম্যানের পূর্বোক্ত বই, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২ 

2161702 07 606 11575952150 ০? 21; 1200165£2561021 17562812577 
17106 101 07155% 17225) 0. 30002812817 (217 2. 1812), 
1. 127. 

07725221 16582101,95 £7 2522) 02 30800810817) (505 এ. 
[,0100017, 1812), 9, 40. 

1২61077% 80 139£677612101, £;1367£61 (1774-1829)) 101. &. 
৯0010156111, 00 245-6. 


মার্শম্যানের পূর্বোক্ত বই, ১ম খণ্ড, পূ ২২২। বক্ষণশীল হিন্দুবা গবর্ণর 
জেনারেলের কাছে যে সতীদাহু আবেদন পেশ করেন তাতে বলা হয় *লর্ড 
কর্ণওয়ালিসেব সময়ে কোন ২ খ্রীষ্টিয়ান মিসিনরি."".-গুধভাবে কিছু 
মিথ্যা ও অতযাক্তিবুত্াস্ত সতীর বিষয়ে লিখিয়া কৌদ্সলে অর্পণ করিয়াছিল 
এবং প্রথম এই কথ] কহিয়াছিল যে এ বিষয় অশাস্ত্র'.*- 1” সতীদাহ 
আবেদন ( কলকাতা, ১৭৫২ শক ), পৃ. 9। 

71/81/19০7 77/2111017 0০216/, 03501£9 ১10100১ 0. 206. 
12678022001 480002765 0 05 23.11.5. ৬০1. [1 1. 412. 
মিশনরিদের এইসব কার্যকলাপের জন্য সতীসংখ্যা না৷ কমে বরং বেড়ে 
গেছে বলে ৬.৬.১৮২৫-এ হাউস অব কমন্সে স্যার হাইড ঈন্ট অভিযোগ 
করেন। ভ্রু 201871776701079/ £)60255) 1825১ ৮০1. 13৯ 0. 1046. 
566 2150 737126657 800£56 18551012785 ঠ% 17265 (1799- 
1837), চ. 10. 79069 (0810117£6, 1967), 6. 152-3, 

হি. 00116065019 01 :62065 712 017118075 16105/6 60 17608017278 
07 78/52095, $1111810 7 010173, (91:00817817810১ 1816), 0. 38. 
[106 (0017651907291066 07 17780185772 17720670166 (৮০1 2), ৭. 
95 185 500 ২ & 5. ৬11061020০6 (050274023), 00, 261-2. 

116 11806 8075%195 ০ 02762, 117157772) 072 72701, ]. 0. 
109815191008179 01, 2. 0. 231. 

ছু. 10. 5902) 07. 0%. 9. 149. 

897823 ০৪৫০০ (07%18141) 005. ০, 4, 30.7.1819. 


১৭৯২ 


৩৩ 


৩৪ 


৩৫ 


৩৬ 
৩৭ 
৩৮ 
৩৪ 


৪০ 
৪১ 


৪৭ 
৪৩ 


88 
৪৫ 
৪৩৬ 
৪৭ 
৪৮ 
৪৯ 
৫০ 
৫৯ 


৫ 


৫৩ 


৫ € 
৫ 


১৪৯৭ 


121112171617621 1) 1221679 (70056 0৫6 10010100018), 1821) ৮০1. 18, 
7. 229. 

185, 1826-7, ৮০1. 20, 90. 10-1. পরবর্তীকালে অবশ্ত তাঁর মত 
পরিবতিত হুয়েছিল। ১৮.৬ ১৮২৩-এ মিঃ ফরবেসকে হাউস অব কমন্সে 
বলতে শুনি, কোনে! আইন করেই এ-্রথ। দমন করা যাবে না। দ্র. 
1১01221712171215) 1)0802195) 1823, ৬০] 9১ ট. 1020, 
7১2715277167)6271) 12175 ([200159 0£ 001700380185)১ 1823, ৮০]. 17, 
70. 63. 

1028. 00. 63-4. 

1887, 1825, ৮০1. 24) 0). 148-0. 

7179 39%6665” ০71) 10 9121261) 1. 59885 078. 

172718217)6176270) 72795 (1700158 0£ 02200005)) 1625, ৮01. 24 
0. 6. 

19671661//280591 (07776121) 005 10. 62১ 3.12.1824 

9০00221 7915017 272 90021 01/21/2627) 17/656611) 171052 
(1817-30), 8৫. 381118001)60 ([,02001)) 19597), 0. 298. 

এ, পৃ. ২৯৯--৩০০। 

[:9112277,6106910) 1921915 (5090159 01 €010090105)১ 1830১ ৮০1, 
285 00. 32-3. 

1027, 0. 124ু. 

1012) 0. 130. 

1620১ 0. 133. 

10105 0১. 216 

1701152172610627 19602195) 182], ০1. 5১ 0. 1222. 

/017 13811) 15.10.1825. 

216 07£6721 /161919, 4১011) 18275 0.39. 

10471757407 43200 74722951005 0210568]1 761510) 4১:11 
1824) 0. 552. 

10077271607 4£279700 11/2075) 01150210 0105210591) 4১0£030, 
18269+ 01. 470-2. 

17047178716 ০07 42700 17/220155, 00006 £551800 00010081) 118 
1827, 2০. 689-734, 

122712211970620) 201)675 (৮2045 ০0৫ 05923007005), 1830১ ৮০1. 28, 
2. 216, 

77706966525? 0০19 19 :811672) 0.09888, 0,193." 

1,072 77/8112277 26701077009 0216051 03861561, 6,7.1828, 


৭ 


৫৮ 


৫৪৯ 


শ)০ 


776 0017951901529566 ০ 1:07 17/2115777 02614857% 26758551, 
50. 0. হন. 21011205 (0026091১ 1977), ৮০1. 1. 

1৮106 7:92.0601 16590108101]1165 1)9108156 ০৮৪: 20 1091919819635 118 
0015 9০110 2100 006 10630 11106 160 036 01806108 £0 ০00 4৫01 
015০ 12701002180 1018861, 006 0021) 001 86০01165১ 006 0021) 006 
621 17801013633 2120 79610021761) /610816 0৫6 6002 1041812 
০০000190017 161002160. 11701506195219197, (080660 ০5৮ 00101 
[05561]1 11) 1,072 17711172177, 7321%2)01 (910996৯ 1974), 0. 212. 
1387821 ০72250561 (075772121) 005. 240. 22, 4. 12. 1829. 
বেট্টিষ্ক তার মিনিটে ৪৯ জন অফিসারের মতামতের কথা উল্লেখ 
করেছেন। 

ঠিক এই কথাই ১৮২৬-এ “ওরিয়েপ্টল হেরোন্ড”এ জনৈক প্রবন্ধলেখক 
বলেছিলেন । দ্র. 0% 176 35772 07 172,200 177507075, 706 
(01161709] [761519) 18100915১ 1826, 70. 17-8. বেটিঙ্কের চোখে 
কি এ লেখাটি পড়েছিল ? 

উইলসনের মতামতের জন্য ভর. 7321£8] ০120£91 (01274) 0০5. 
70. 17) 4.12 1829. 

70752] ০)4920221 (075772,21) 00775. 210. 12) 4.12.1829, 

00. 77. 70101110৭07. ০5১ ৮91 1. 00. 191-2. 


১০। ঠিক কি করেছিলেন রামমোহন ? 


রামমোহনের বাঁডির ভোজ্জসভায় বাইজি নাচের এক বিবরণ দিয়েছেন 
ফ্যানি পাপ । ড. 17727267755 ০0) 21721572177 £) 56207 ০ 272 
17706576576, দ্র. 811565 (101500159 1850 )+ 012. 29-30. 

মহাত্সা। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, নগেন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায় 
( ১৩৮১ সংস্করণ ), পূ. ১৯১। 

77162 7,466 ৪. 71:661575 ০ 2212. 12707207220, ও, 10: 09115 
(31 8.১ 1962) 5৫. ৮5 7. ৮: 315589 0 0.0. 0217£8)5 
ঢ. 106 (99015067625 ০05), 

বেদ্বাস্ত মত, সমাচার দর্পণ, ২২. ৫. ১৮১৯। 

00%%7861 122151£01 ০07 0716 172চ2% 1197262027/65 ০07 021086625 
196 £818010 000105815 0015 1819, 00.15-7. জে. পেগস, জন 
পয়েগ্ডার প্রভৃতির মতে ১৮১৯-এ এই আবেদনপত্রটি পেশ কর। হয়। 

07 66317876০07 17270) 206 811650 0£ 113089১ 109৫6120- 
67) 1816, 79. 301-11. 


১৪৩ 


সতী ১৩ 


৪৪ 


13985 ০1 2 72217777166 ০07 016 5%01906 ০ 3%78/6 747220%5, 
[192 দ115120. ০0৫6 10018) 0200061, 1819, 0১ 4834. 
13877127507 17/20/5706 008102115 011905] 1195921176, 
] 006, 1824, 0. 164. 

0% 62 27601 07 676 298)6 11655 £% 11720১10106 81016100০01 
[7019 (008165215), ৮০]. 1) ০. 1, 1821, 7. 236. 

0% 1:27,77:07% 1১0, 107106 0305. 38260, 15.10.1830. 
19026257, £0106256 211550727565 £% 17289) চ, [0১ 00005 0. 149. 
7071221719776011) 1220615 (70056 0£ 00101090185)) 1825, ০1. 24 
2.1. 

17:227£7 712222%6, 90966109621, 1823, 0. 350. 

13/18/6০01 1221000 17/1201/5, 1106 011. 57618199 00106, 1824 
0% 676 377576 0 777200 77/820/5 1016 02151051] 7751510, 
]1818085+ 1826, 0 2. 

স্থপ্লীমকোর্টের পণ্ডিত মৃত্যুগ্রয়ের ব্যবস্থাপত্রের ইংরেজি অনুবাদের জন্য দ্র 
1271.1721615 (70039 01 (00100019)১ 1821, ৬০1. 18, 0. 119-25. 
926156১0105 5০090300210 11) 006 5859 00069 ০5 0081000৫ 
1107615 10)011)81) £১0111 1824 0. 293. 

1277%7)075/) 200১106 481800 100170919 0590061) 1839. 
961. 11017 021. 02296625, ৬৬. ৩. 96601 7৪015 ৬০1. 2১ 0. 20. 
1191705, ০ 3001)21821) (200 0. [,017002, 1812), 0. 119. 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( কলকাতা, ১৩৭৬ ), 
পৃ. ৮৭, পা. টী 

সমাচার দর্পণ ১৪ ১১. ১৮৩২ । 

17117721 59012)1065 £% 1725) 00108 0512061 (740150012) 1827), 
2০. 221-2. 

মহাত্া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, নগেন্্রনাথ চটোপাধ্যায়, 
পৃ. ৩৭৯-৮০ | 

পৌত্তলিক প্রবোঁধ (৩য় নং, ১৭৮৮ শক ), ব্রজয়োহুন দেব পৃ ৪৩। 
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্্র, বিনয় ঘোষ (কলকাতা) ৩ খণ্ড, পৃ. ৬০। 
007016779150%, 1105 2812010 10807091, 1015 1826, 2. 76.7. 
176621 ০ %756521 (07272%21) 0০75. 210. 11) 4 12, 1829. 
1716657+5 ০0৮7721) ৮০] 15 0. 48 

776 1327821 £21572129 7.11.1829, 70. 384. 

13617621 ০7%220251 (077771791) 0075. 750. 12) 4.12 1829. 

176 02105562 ০) 0%৮7%15 24.12.1822. 


৩৩ 
৩৪ 


1072 71772115277 13610, 00102 ত.0889111) 2. 20০. 

96855 70610019 3328606) 27.7.1829৯ 0966 17 00৩ 
4১818030 ]098:0381) ]1200215)  1830, 0. 48. রামমোহন-বেটিঙ্ক 
সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে রামমোহন-অন্ুরাগীরা একটি কাহিনী ফেঁদেছেন 
( ড্. 12127 1২2717071২0) 1২০৮. 1৫. ৪. 11.5002910 (081. 
1879), 7. 19, নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯৪, 
কলেটের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পূ ২৫৫-৬)। এতে বল! হয়েছে সতী-বিষয়ে 
পরামর্শের জন্যে বেটিঙ্ক রামমোহনকে ডেকে পাঠালে শাস্ত্রর্চার অজুহাতে 
তিনি ত। এড়িয়ে যান, পবে বেটিক্কের 'আগ্রহাতিশয্যে" সৌজন্যবশত তার 
সঙ্গে দেখা করেন । কাহিনাটি কষ্টকল্লিত, কারণ এদেশে আসার পর থেকে 
রামমোহনের সঙ্গে বেটিক্কের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল । 


১১। সতী নিবারণ-_সমকালীন প্রতিক্রিয়া 


11721367221 12 %7702%) 9.11.1829. 

280018680% 0 6৮6 5৮696 1720155950156 3910881 01510191016, 
20.11 1829, 0509090 হয 00০ £১518610 0 30107791) ১111১ 1830. 
০০071 1311, 26.11.1829. 

48001218007 9%665) 9810098005 015217071009) 1.9.11.1829, 
00009005100 8011) 2.12.1829 

13716 07 77/2207/5, 98100801081 (01081101117 29.11.1829, 
এ03০002৫ 05 3089] [70115810.7,]12.1829. 

107110£0 1/20955, 98029.01021 100170812) 29.11. 1629, 
0009090 95 70101) 8911, 2.12.1829. 

48601865070 96585) 98032017217 00215011108) 30.11.1829, 
0000060 05 8210821 17201102170 8.12.1829. 

86015/507 0 5%/6665) 92088010271 170119817) 5.12.1829 3066৫ 
০5 32891 [7 010.2510) 8.12.1829. 

£86012207 0 9%6565১ 1106 9390551 20102159 7,12.1829. 

হি 1). 0005. 0. ০56. 7. 156. 

০1077, 73811) 9.12. 1829. 

776 00. 92265) 168.1.1830, 

71767397221 17%7227%5 10.12.1829. 

07725827 09972, ১0:81) 5830১ 0,255. 

50052112255 60 50022] 01786 £)067891১ /৯. ঢা. 99181004010 
£800760 (0491061, 1965), 9. 125. 


১৪৫ 


৩৫ 


৩৩ 


৩৭ 


৩৮ 


১৯৩৬ 


রানী রাসমণির জীবনচরিত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৭। 

0০. নু. 01011109, 07, 0269 ৮০1. 1, 0. 97]. 

সংবাদপত্রে সেকালের কথ ( ১ম ), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩০১। 
£01271776, 57,077) 91046 10 076 5016271/,110106 10019 82606 
0000690 05 0210000 11020015 10011021) 48080561830 

176 172%1577162 212 2166175) 1466157£ 0 6 317 57/54576, 
[105 08105668, 110000015 70017191) 1195, 1830, 00. 25-7. 
96565, 9300801)21 [001090 00005000210 70000]15 
1090107981১) 70196) 1830, 0. 92, 

০:77, 01911109১07 026১ ৮০1. 1, 0377 

ভ: সালাউদ্দিন আমেদের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২৩। 

রামতন্থ লাহিভী ও তৎকালীন বঙ্গপমাভ, শিবনাথ শাস্মী (১৩৬২ সং) 
পৃ ১০৪। 

০০017, 73211) 27 2 1830. 

150%71529, 09066 05 081. &1০00015 0০910081) 7016১ 18930, 
71053917821 0//01,2016, 13.2.1834. 

7112 2.58250 ০7 0212121) ০৮610561 1834, 0. 14879. 
77689822113 %1227%) 14.12. 1829. 

96656 27716/6160)177061 89058] 01210 00060 ৮ড 1011৮ 
711, 29.12.1829,. 

17%727%১ 08090606508] 700100515 70017091) [09০১ 1829. 
সহমরণ ( চন্দ্রিক! থেকে উদ্ধত ), সমাচার দর্পণ, ২৯. ৫.১৮৩০। 
96665) 98120801991 0089701158১ 18.2.1830, 000660 75 10118 
58011, 20.2.1830. 

29666, 38008019927 01091501018 00020 10৮ 99079017981 
[70010917১ 15012206023 051. 010120215 10010781১ 0015) 1890. 
22156. 159016 ০0 62 07245727229) 0900005 00664 ০5 
[70829 16011107060 10 081. 810200015 7০00101781) 40880, 
1630. 

1722 77/220789১7106 00. 3822006১ 16.8.1830. 

1)//11770 97%074১ 006 10015 52296600006 05 0810066 
10000015 7001:1)21, £0£081 1830১ 2. ৪-9,. 

48165 5%526 26207510006 [0015 38266660906 ৮5 0815800 
১102001ড 1001091) 0৮620067, 1830, ০9. 381-7. 


১২। ইতিহাসের একটি বিস্বৃত অধ্যাস্ব 


776 35%666 26126807১ 10064851500 0001008]) 08170911831. 
981. 17072 221781557 2612000915, 03800 0130910১ ৮০]. 1) 0. 146. 
10707610686 1525 17726. 00771701000 1২917%7,07%) 7২01), 
1106 51200 7001070981১ ১0080501831, 9. 227, 

7102 125 225 £% 71/6121%2 07 176 1২212 2821777707,% 1২০, 
1৬915 087917661 (310. 50. 081. 1915), 9. 95. 
1১011271772/210 1)602065, 1831. ৬০1. 4) 09. 576-8,. 

[176 31951116 1$12010175 (ড০] 11), 0. দি, 92551115 (1,070010, 
1888)১ 2. 315, দ. বি 

17115770756) 00001751000 05৮ 0০81509068 1101)0015 
100101991১ £১0211) 16832, 00. 4273. 

সমাচার চক্দ্রিকা, ৫ ৫.১৮৩১। 

7162 25220 ০7 0৮71521, £১0£50, 1832, 00. 22374. 
2816207722175 7256 17056 212£22%6, )015, 1832, 0. 99. 
007/851521, 00591%97) 0৮15, 1832, 00. 499-500. 

০. 10. 0091160 0. ০১0. 340. 

“নংবাদ রত্বাবলী', সমাচার দর্পণে উদ্ধৃত, ৫. ১.১৮৩৩। 

“সম্বাদ কৌমুদী” সমাচার দর্পণে উদ্ধৃত, ১৭ ১০. ১৮৩২ | 

'জ্ঞানান্থেষণ» সমাচার দর্পণে উদ্ধৃত, ১০ ১১ ১৮৩২। 

"706 131177097৮০ 216267£) 120081061 ১০৬. 13 2006৫ 
০5 006 0815005 00811675 14.117 1832. 

17720) 737177%6, নল, 0. 8051755 (1017000১ 1855), 0. 8. 
17761015165 ০0 0৮6 5875, ৬.0. 0০060 05010907১ 1966), 
0১. 30. 

বুশবির পূর্বোজিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৩৭-৯, পাদটাক]। 

সংবাদ রসরাজ, ২৪.৪.১৮৪৯ | 

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১.১২.১৯৩০, পৃ. ৬। 

যুগান্তর, ১৭.১০,১৯৭৫ | 

[776 012289০5262, 180৪1 8801১7006 111050864 ৬6৩15 
0 ]8)019১ 18.1.1981, 0. 27. 

এ, পৃ. ২৬। 

776 96266517727) 3]. 8.1980, 

ইকবাল কাউলের পূর্বো্ প্রবন্ধ, পূ ২৭। 

176 56916257727) 24.8, 1980. 


9৪৯ 


১৪৮ 


গ্রন্থপঞ্জী 


ক. অপ্রকাশিত সরকারি স্ছত্র 


13617£62] ০%%220£21 (012772791) 00528162805 (1815-1830). 


মুত্রিত সরকারি সুত্র 
172211221791)211) 1729875 (17052 07 00171710175) 

ড০21 ৬ ০01017)6 

1821 18 

1823 17 

1824 23 

1825 24 

1826-27 20 

1828 23 

1830 28 
122711277,61)0 0) 10202665 

1821 5 

1823 9 

1825 13 

1830 24 

1831 4 
পত্রপত্রিকা! 
/16221575175 7:95? 177086. 242£2216 16832-33 
45160 421/7/01 12£15167 1800-1809 
485£2620 ০) 0227721 ৫ 24 070119) 1£25197 1816-34 
48512680 18655807101865 ৮০1. 4 
1967£01 01010775016 1827-29, 1831, 1834 
1357/221 1721210 1829 
167/221] 17%7721 &. 07072516 1829 
13150150025 720£/%27 54 282226 1818-20,১ 1824 
1327721 12256 & 7765605 ০8166 251/71067, 1957 
0210%66 00%1591 16832 
0০2102/662. 0229616 ৫. 00777721022] 42 922/6711561 1828-29 
(0210%%2 ০ 0791 1818, 1820, 1822-23 
02106 2462622£6 &.74101119) 26£85167 1830 
0210%162 7410767,19) /0/7791 1801-33 
0210%62 2107172£ 705 1810-].1 
02108662226 1867-68 


0/1252211 95261, 1,020 1819, 1824১ 1826, 1830-32 


£2267,0%51 41 2852221%2 


1822-23 


17210 ০0 117016 (241070710) 567565) )818-28 
17155120207 17220. (00552162110) 567525) 1821-26 
€90167777,2186 0222662 1818-20, 1829-52 
17252. 7226666 3831-33 
/01% 73611 1823-30১ 1632 
74 £5১/০7,271) 17121126705 1828-29 
41552017279) £7671716 7828-32 
(07261512117 65721 1824-29 
007£61/621 065671/27 1827-28 
00582712711) 07221712124 2222576 1824 
€0211271 20182 1851 
77292 107,207 1832 
জন্মভূমি ১৩০০ 
বঙ্গদর্শন ১২৮৪ 
বঙ্গদৃূত ১৮২৯ 
সমাচাব চক্জ্রিকা ১৮৩১ 
সমাচার দর্পণ ১৮১৮-২১১ ১৮২৪, ১৮৩ ০-৩৩ 


প্রকাশিত গ্রন্থ [যেসব গ্রস্থের নাম নির্দেশিকায় উল্লিখিত হয়েছে. তাব 


পুনরুল্লেখ কর! হয় নি ] 


[09580108১ £৯, 0 779 2295 ০1./01/% 007212277/ (56160০61012 
000 0810565 082666  1824-32) 


(081058669, 1959) 


[7200110010১ ৬. 77762 72256 118786, 0228697 (৬০1. 1,280 


75:0. 1401890107১ 1828) 


[91091], 4৯. 171. 77628912215 71555 ৫. 151572701775155 


(98175190651), 1977) 


1017518190১ 4৯. [7.7 1855 (319. 00. 10611011993) 
1৬1910175081, ২. 0. 07 132770751২0 (0815069১ 1977) 


নন্দলাল বিদ্যাঁনাগর মালাধর বন্থর শ্রীকৃষ্ণবিজয় 

সম্পার্দিত (ঢাকা, ১৯৪৫) 

বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বাংলা সাময়িকপন্ত্র (১৮১৮-৬৮) 
(কলকাতা, ১৩৫৪) 

শ্রী পাস্থ দেবদাসী (৩য় মুদ্রণ, কলকাতা? 
১৪৮০) 


১৪৪ 


নিথণ্ট 


অন্দামলল ৬ 

অমরদাস ৯৯ 

অহল্য। বাই ১০১ 

আইন-ই-আকবরী ২৫১৮৯ 

আকবর ৯৯, ১০০ 

আভডাম ১০৯ 

আত্মীয় সভা ১২৫-৬ 

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭৫ 

আমঙহ্াস্ট ১১৩, ১১৫১ ১১৮১ ১২০ 

আমুটি ১১২ 

আর টি. গুডউইন ১৪ 

আর সি রস ১০৩-৪, ১১৪ 

আরঙ্গজেব ১০১ ১০০ 

আরবার্থনট ৫৯ 

আরিস্টোকিউলাস ৩ 

আলবুকার্ক ৯৯ 

আলবেরুনী ৬, ১৮ 

আলেকজ্াগ্ডার ৩ 

আলেকজাগ্ডার হামিলটন ১৬, ১০২ 

আশুতোষ দে ১৪৭ 

আশুতোষ সরকার ১৪৮ 

ইপ্ডিয়া গেজেট ৮৪, ১১২১ ১৩৮, ১৪২, 
১৪৯, ১৬০১ ১৬২ 

ইবন বতুতা ৬৮, ৩১, ৬৯, ৯৪ 

ইয়ংবেজল ১৫৩১ ১৫৬১ ১৬৫১ ১৬৯-৭০ 
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